বিজ্ঞাপন। 


যু | 

বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বহ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সম্পাদকীয়তাঁয়, উত্তরসাধকতায় এবং তত্বাবধানে 
কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল| ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ের লুপ্তগ্রার 
কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন স্ত্রে বদি ভাষার কোন উপকারের 
সস্ভাবন! থাকে; জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা 
হইলেঃ সেই উপকার এবং গৌরব, বঙ্কিম ,বাবুর দ্বারা সাধিত 
হইল জানিয়া, জাতি, তাহার নিকট যে নালা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা- 
খণে আবদ্ধ) তাহার উপর টু আর একটা খণ বাড়িল, ইছা 
অবস্তই শ্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা_-বঙ্কিন 
বাবু যদি আননের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্ষ্য তাহার 
অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ 
বিষয়ে করতকাঁধ্য হওয়া দুরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কিন] 
সন্দেছ। 


% ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের জীবনী লিধিয়া, বঙ্কিম বাঁবু বঙ্গতাষার 
শিরে আর একটা ্থরভিপূর্ণ কুন্থম অর্পণ করিলেন । 





ছি 


















৬ 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত নান! বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহআ কৰিত! 
লিখিয়! গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি গ্রকাশ হইল 
সাত্র। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়, তাহ! হইলে 
অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্বরচন্ত্রের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিতে 
পারিৰ) এমত আশা করি। ৪ 
এতৎ প্রচারের লভ্যাংণ ঈশ্বরচন্দ্রে উ্াধিকারিগণ গ্রাণ্ত 
ইইবেন, অনুষ্ঠানপত্রেই ভাঁহা" প্রচার হইয়াছে। 


প্রগোপালচন্ত্র হুখোপাধ্যায় 
গ্রকাশক। 


কলিকাত1। 
আহ্রীটোল! 
৪* নং শঙ্কর হাঁলদারের লেন। 
১৫ই আশ্বিন) ১২৯২ংসাল। ৪ *+ 


বিজ্ঞাপন! 


বঙ্গেয় লেখকাগ্রনী শ্রীযুক্ত বাবু বহকিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সম্পাদকীয়তাঁয়। উত্তরমাধকতাঁয় এবং তত্বাবধানে 
কৰিত| সংগ্রহ প্রকাশ হইল| ঈশ্বরচন্ত্র গুণের লুগ্তগ্রার 
কবিতাখুলির উদ্ধার সাধন সুত্রে বদি ভাষার কোন] উপকারের 
সম্ভাবন! থাকেঃ জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা 
হইলে। সেই উপকার এবং গৌরব, বস্কিম বাবুর দ্বারা সাধিত 
হইল জানিয়া, জাতি, তাহার নিকট যে নাল! বিষয়ে কৃতজ্ঞতা- 
খণে আবদ্ধ) তাহার উপর এই আর একটা খগ বাড়িল, ইছা 
অবস্তই ্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা_ বঙ্কিম 
বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎমাহ দান এবং এ কার্ধ্যে তাহার 
অমূল্য সময় বায় করিতে সন্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ 
বিষয়ে কৃতকার্য হওয়। দূরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কিন! 
সন্দেহ । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বঙ্কিম বাবু বঙ্গতাষার 
শিরে আর একটা সরতিপূর্ন কুসুম অর্পণ করিলেন। 


৮০ 


ঈশ্বরচন্ত্র গু নান! বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহজ কবিতা! 
লিখিয়! গ্িয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইল 
সাত্র। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়) তাহ! হইলে, 
অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে 
পাঁরিৰ। এমত আশা করি। 

এতৎ প্রচারের লভ্যাংশ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রা্ত 
₹ইবেম, অনুষ্ঠানপত্রেই তাহ! প্রচার হইয়াছে। 


শরগোপালচন্দ্র সুখে।পাধ্যায় 
গ্রকাশক। 


কলিকাত।। 
আহিরীটোল! 
৪০ নং গঙ্কর হাঁলদারের লেন। 
১৫ই আশ্বিনঃ ১২৯২সাল। 


সুটীপত্র। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক গ্রবন্ধ। 





প্রথম খণ্ড। 


» 


নৈতিক এবং পরমার্থিক ॥ 


ব্ষ্র 
সব হ্যায় ফাক, 
সবতরপুর 
কিছু কিছু নয় 
ঈশ্বরের করুণা, 
সাম্য 
সায় 
কাল 
শরীর অনিত্য 
(রোজই * 
তন্বজান ভিন্ন সুক্তি,নাই 
" পরমার্থ * টা 
সংগীত ১১, 6 





বিষয় 

প্রণায় তোমায় 

তত্ব 

থল্‌ ও নিন্দুক 

মিশনরি 

বিষয়ে সুখ লাই ৪. 
নিগুপ ঈশ্বর 
ভরীমভাগবত 


দ্বিতীয় খণ্ড । 


মামীজিক ও ব্যঙ্গান্বক | 


ইংরাজী নববর্ষ 

পৌঘ-পান্ণ রঃ 
ছল্প মিশনৰি 

টা রি 
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আচার ভ্রংশ .** * * 
বাবাজান বুদ্বা শিবের স্তোত্রা.  "* 

তৃতীয় খণ্ড ॥ 

খতুবর্ণন | 

গ্রীন 
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বর্ষার বড় বৃষ্টি | ৃ 
খরদ্বর্ণন সি ২ রি 


১৭২ 
১৭৩ 
১৭৬ 
১৭৭ 


পচ 
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বিষয় 
১২৫৫ সালে শরদের আগষনে 
লোকের অবস্থা বর্ণন 


শারদীয় প্রভাত রা টা 
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চতুথ খণ্ড 


যুদ্ধবিষ্ণয়ফ। 
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পঞ্চম খণ্ড 


বিবিধ বিষয়ক । 
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শুদ্ধিপত্র। 
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অকাশেরে 
হোয়োছে 


রি প্রাদুর্ভাব 
মোন মতে ৃ রি 


ব্যাঙ্গ 

ভের 
রাজহংস 
কোম 
পাহান্তে 
পেখিক 
নহি 
তোমারে. 


শুদ্ধ 
সব 
নাসা 
যোগী 
ময়ূর ময়ূরী 
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আকাশেরে 
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প্রাহূর্ভাব 
কোনমতে 
ব্যঙ্গ 
ফের 
রাজহংস 
কোন 
পাহাড়ে 
পথিক 
সাহি 
তোমার 





বিষয়ক 
প্রবন্ধ । 
ভ্ীবন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


কর্তৃক 


প্রণীত। 


ঈশ্বরচক্্র গুপ্তের জীবনচরিত 


ও 


কবিত্ব 


উপক্রমণিকা | 


বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার 
অভাব নাই উৎত্কুট করিতারও অভাব নাই-_বিষ্ঠাপতি 
হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অর্নৈক স্ুকবি বাঙ্গালায় জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম করিতা লিখিয়াছেন, 
বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গাল! সাহিত্য, কাঁব্য- 
রাঁশি ভারে কিছু পীড়িত| তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতা ঈংগ্রহ করিয়া সে বোঝ| আরও ভারি করি কেন? 
মেই কথাটা! আগ্নে বুঝাই । 
রর প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব 
হুইয়!, ধমোঁচার ঘণ্টে অতিশগ বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
সামশ্রীট। রি এ? বহুকফে পিশীম! ভাহাঁকে সামগ্রীট। 
(ক) 


্ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


বুঝাইয়। দিলে, তিমি স্থির করিলেন যে এ «কেল। কা! ফুল।” 
রাগে সর্ববাজ জ্বলিয়! যায়, যে এধন আমর! সকলেই 
মোচ| ভুলিয়া কেলা ক ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাঁই 
আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিত! সংগ্রহ করিতে বমিয়াছি। 
আর যেই কেলা ক] ফুল ক ঈশ্বর গপ মোচা 
ৰলেন। . ক 

একদিন বর্ষাকালে গক্ষাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়। 
ছিলাম | প্রদদৌষকাল--পরন্ক,টিত চন্্ালোকে বিশাল বিস্তীর্ঘ 
ভাগ্নিরধী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী-মৃছ্ব গবনহিল্লোলে 
তরক্গতঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমাল! লক্ষ তারকার মত ফুটি- 
তেছিল ও নিবিতেছিল| যে বারেগাঁয় বসিয়াছিলাম 
তাস্থার নীচে দিয়। বর্ষার তীব্রগীমী বারিরাঁশি মৃদুরব 
করিয়া ছুটিতেছিল। আঁকাঁশে,নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় 
'আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশি ! কীব্যের রাঁজা উপস্থিত হইল। 
মনে করিলাম, কবিত| পড়িয়। মনের তৃপ্তি সাধন করি। 

ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না-_ইংরেজির সঙ্গে এ 
ভ।শিরধীর ত কিছুই মিলে না। কার ভবসুতিও 
অনেকদূরে। 

মধুস্থাদন, হেমচন্দ্র নবীনচন্্র, কাহাতেও তৃপ্তি টু 

না। চুপ করিয়া রছিলাম| এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর 
মঙগীত ধনি শুনা গেল! জেলে জাল বাছিতে রাহিতে 
গায়িতেছেশ | 
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“মাধে। আছে মা মনে | 

ুর্থা ব'লে প্রাণ ত্যজিব, 

. জীহবী-জীবনে 1৮ 
* তখন প্রাণ জুড়াইদ-মনের সুর গরিলিল-বাক্গান। 
ভাঁষায়__বাঙ্গালীর মনের অ'শ! শুনিতে পাইলাম--এ জাহ্ৃবী- 
জীবন দুর্ঘ। বলিয়া প্রাণ ত্যজবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। 
তখন নেই শৌভাময়ী জাহ্ছবী, নেই সৌন্দর্য্য জগৎ, 
মকলই আপনার বলিয়। বোধ হইল--এতক্ষণ পরের বলিয়। 
বোধ ছইতেছিল। 

দেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে 

মমার্ঢ মৌন্দরধ্যবিশিউ বাঙ্গালা সাছিতা দেখিয়। অনেক 
সময়ে বোধ হয়-ছৌক লুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের-- 
আমাদের নছে। খাঁটি বাঙালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের 
ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রছে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা | মধুমৃদন, 
ছেমচন্ত্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৰি_ 
ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাটি বাঙ্গালী 
কবি জন্মে 'না_ জন্বিবার যে! নাই-জন্বিয়া। কাজ নাই। 
ঘনা্জালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে ন। 
গেশে খাটি বাঙ্গালী কবি আর জন্বিতে পারে না। 
আমরা* “ত্রনংহার” পরিত্যাশী করিয়। “গৌধপার্বগ 
চাই না| কিন্তু তবু বাদালীর মনে পৌষপার্বণে 
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যে একটা মুখ আছে-বত্রসংছারে তাছ! নাই| পিঠা 
পুলিতে যে একট! মুখ আছে, শচীর বিশ্বাধর-প্রতিবিদ্বিত 
নুধায় তাহা! নাই। মে জিনিষটা একেবারে আগদের 
ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনন্‌, গমিসের তৃতীর 
স্বরণে পরিণত হইলে চলিবে ন।| বাঙ্গালী নাম রাখিতে 
হইবে | জননী জন্বভূমিকে ভাল বাঁিতে হইবে | যাছ। 
মার প্রসাদ, তাহ! যত্ব করিয়া তুলিয়া রাখিতে হুইবে| 
এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ | এই খখটি বাঙ্গালাটি, 
এই খাটি দেশী কথাগুলি মার প্রদাদ| মার প্রনাদে 
পেট না৷ ভরে, বিলাঁতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে 
পারি-কিন্তু মাঁর প্রনাদ ছাড়িব না| এই কবিতাগুলি 
মার প্রনাদ| তাই সংগ্রহ করিলাম | 
এই মংগ্রহের জন্ত বাবু পোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যারই 
পাঁঠকের ধন্তবাঁদের পাত্র! উহার উদ্ভোগ, ও পরিশ্রম ও 
দত্বেই ইহা! সম্পন্ন হইয়াছে | ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্বক 
তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়। 
উঠিতাম না। | 
এক্ষণে পাঁঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার 
দিতেছি, তাহার জন্তও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য: 
তীহার জীবনী সংগ্রহ করিয়! গোপাল বাবু আমাকে কতক 
গুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি মেই নোটগুলি অবলম্বন 
করিয়! এই জীবনী লঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বারু নিজে 
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শ্বুলেধক। এবং বাঙ্গাল! সাহিত্যনংসারে সুপরিচিত | 
ভীহার নোট গুলি এরপ পরিপাঁঈী/ যে আমি তাছাতে 
কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের ব্ত- 
ঘ্যের নঙ্গে 'গাখিয়! দিয়াছি! প্রথম পরিচ্ছ্দর্টি বিশেষতঃ 
এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গৌপাল বাবুর 
নোট গুলি প্রায় বজায় রাখিয়াহি-আর কিছুই গাঁখিতে 
হয় নাই। তৃতীর পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই দপ্পূর্ণ- 
রূপে দায়ী। 

এই কথা গুলি বলিবার তাৎপর্য এই যে গোপাল 
বাবুই এই মংঞছ ও জীবনী জন্ক আমার ও গাঁধারণের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। 


প্রথম পরিচ্ছ্দে। 
বাদ্য ও শিক্ষা । 

্রয়াগে যুক্ষবেণী-_বাঙ্গালার ধান্তক্ষেত্র মধ্য মুকতব্ণৌ- 
কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, নরম্থতী ত্রিপথ- 
গামিনী হইয়াছেন | যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার 
পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাগ “ত্রিবেণী ৮- পূর্ব পারস্থিত 
গ্রামের নাম « কাঞ্চনপল্লী ” বা কাচরাপাড়া। 

কাচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারছটট, কুমার হট্টের দক্ষিণে 
গৌরীভ। বাগরিফা। এই ভিন গ্রামে অনেক বৈদ্োর 
বার| এই বৈদ্যদিগের মধ অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্দ্ব 
করিয়াছেন | গ্ররিফার গৌরব রামকমল মেন, কেশবচন্দ্ 
মেন, কৃষবিছারী মেন, প্রভাগচন্্র মজুমদার | কুমারছট্রের 
গৌরব, কবিরঁন রামগ্রমাদ। কীচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার 
ঈশ্বরচন্দ্র ৪ 1% মা 

কীচরাপাড়া গ্রামে রামচন্ত্র দা একটি বৈদ্যবংণের 
আদি পুকব| তার একমাত্র পুত্রের নাম রামগ্নোবিদ্দ। 

৯ এই প্রদেশের বৈগ্ঘগ রাজকার্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছেন| নাম করিলে জনেকের নয করা 
যাইতে গারে। 
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রামগ্শোবিদ্দের ছুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম | 
ব্জয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংশ্কৃত ভাষায় 
তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল| মেই জন্ত তিনি বাঁচস্পতি 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তীঙ্থার একটা টোল ছিল, তথায় 
অনেক ছাত্র সংস্কৃত, দাহিত্য। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার 
প্রভৃতি তাহার নিকট শিক্ষা করিউ| তিনি সংস্কৃত ভাষায় 
কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহ। প্রকাশিত 
হয় নাই | | 

কনিষ্ঠ নিধিরাম। আমুর্ধেদ চিকিৎসা শাস্তে 
বিলক্ষণ বুযুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন | তিনি কবি- 
তুধণ উপাধি .পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটা 
পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্তনাথ (২) ভে|লানাথ, এবং (৩) 
গোপীনাথ। . 

গোগীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনা'রায়ণ 
দামের ওরষে আ্মতী দেবীর থার্ডে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) 
ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (8) শিবচন্দ্র এবং একটী কন্ধ। 
জন গ্রহণ করেন। 

* ঈশ্বরচন্জ্র” পিতার দ্বিতীর় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের 
6 বাঙ্গালা ১২১৮ নালে) ২৫ এ ফান্তনে শুক্রবারে কাচরা 
পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। | 
গুপ্তের! তাদৃশ ধনী ছিল না? মধ্যবিত গৃহস্থ। পৈত্রিক 
 ধাস্তক্ষত্র। পুগ্ধরিণী, উদ্ভান, এবং রাইফ়তি জমির আয়ে 


৮ জা গণ্ডের ভীবনচরিত |. 


এই একান্ভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। নমাজ 
মধ্যে এই টা 1মান্ গ্রণ্য ছিল] 
. ইঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎলা-ব্যবলায় তাগী করিয়া, 
স্বগ্রামের নিকট নেয়ালদহের কুটিতে মামিক ৮. আট / 
বেতনে কাঁজ করিতেন ! 

কলিকাত। জোড়ার্মীকোয় ঈশ্বরচন্দ্র মাতামহাতরম। 
ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীর জননীর সহিত কাচরাপাড়া, 
এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাঁভীমহ রামমো্ছন 
গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম করিতেন। 
মাতাঁমহের অবস্থ। বন্ধ ভাল ছিল ন!| 

ঈশ্বন্দ্রের বাল্যকাঁলের যে ছুই একটা! কথ! জান! যায়, 
তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় হুরন্ত'ছেলে ছিলেন সাহমট। 
খুব ছিল। পাঠ বদর বয়সে ক্লালীপুজার দিন, অমবশ্ঠার 
রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে শিয়াছিলেন। অন্ধকারে, 
একজন কেহ পথে তাহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়ান্িল। 
মে ঘোর অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়। জিজ্ঞাম! 
করিল, | 
“কেরে ?-কে যায়?” পণ ৭ ৪ 

«আমি- ঈশ্বর |% 

%একেল। এই অন্ধকারে অমাবস্যার রা! ত্ৰিতে কা 
যাইতেছিন?” 

“ঠা?ুর মশায়ের বাড়ী লুচি আমিতে 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের জীবনচরিত। $ 


দেশকাল গুণে এ দাহমের পরিণাম--হোগলকু ডিয়ায় 
বমিয়। কবিতা লেখা ! 

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকাঁলে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাহার 
ফাতার মৃত্যু হয়। 

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই আহার পিতা হরিনারা- 
য়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাঁছ করিয়! 
শ্রশুরালয় হইতে বাঁটী ন] আমিয়। কাঁধ্যস্থলে গমন করেন। 
নব বধু একাকিনী কাচরাপাঁড়ার বাঁটাতে আসিলে, হরিনার1- 
রণের বিধাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তীহাকে বরণ 
করিয়। লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহ! করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! তঁছার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বর 
চন্দ্বের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাটি জিনিষ বড় ভাল 
বাঁমিতেন, মেকির বড় শত্র। এই সংগ্রহুস্থিত কবিতা! গুলি 
পরড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় 
শত্র-সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতে 
ছেন__শীবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাঁতার মুটে পধ্যন্ত কাহারও 
মাফ নাই। এই বমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির 
প্রফম নম্থুখ সাক্ষাৎ | খাঁটি ম। কোথায় চলিরা খিয়াছে__ 
তাঁছার স্থানে একটা মেকি মা আমিয়। দীড়াইল। মেকির 
শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর লহ হুইল না, এক গছ কল 
লইয়! স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেধে তিনি 
নিক্ষেপ করিলেন | কবিপ্রধুক্ত কল সৌভাগ্যক্রমে, 


১০ ইঈশ্বরচন্ত্র ুণ্ডের জীবনচরিত | 


বিশ্বাতীর অপেক্ষা আরও অনার সামশ্রী'খু'জিল-বিমাত। 
তাগ করিয়। একট! কল! গাছে বিধিয়া গেল। 
অস্ত ব্যর্থ দেখিয়া! কীরাতপরাজিত ধনঞ্ঁয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র 
এক ঘয়ে ঢুকিয়! মস্ত দিন দ্বার কদ্ধ করিয়া রহিলেন | 
কিন্তু বরদানার্ঘ পিনাক-হস্তে পশুপতি না আমিয়া, প্রহার 
ভতাহস্কে জোঠামহাশয়' আমিয়! উপস্থিত জ্যেঠা মহাশয় 
দ্বার তাঙ্গিয়। ঈশ্বচরন্দ্রকে পাছুকা প্রহার করিয়। চলিয়! 
গেলেন। | 
কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হুইল সনোছ 
মাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাই__ 
মেকির পক্ষ হইয়। না চলিলে এখাঁনে ভুতা খাইতে হয়| 
ইহার পর, যখন তীহার লেখনী হইতে অজস্র তীন্র জ্বালা 
বিশিষ্ট বক্রোন্তি সকল নির্ঘত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক 
রকম মেকি তাহার নিকট জুতা খাইল| কবিকে মারিলে। 
কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ মমাজ বায়রণকে 
গ্রগীড়িত করিয়াছিল_বাঁয়রণ, ডন জুয়ানে তাঙ্থার শৌধ 
লইলেন| 
পরে ঈম্বরচন্দ্রের পিতামহ আনিয়া রা 
বলেন, “তোদের মা নাই, ম! হইল, ভোর্দেরই ভান 
তোদেরি দেখিবে শুনিবে 1 
আবার মেকি! জ্েঠা মহাশয় যা হৌর্ক__খাটি রকম 
ভুত! মারিয়া শিয়ানিলেন, কিন্তু পিতামছের নিকট এ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত। 95 


স্নেছের মেকি ঈশ্বরচন্দ্র মহ হইল না| ঈশ্বর চন্দ্র 
পিভামছের মুখের উপর বলিলেন)" 
 পহী! তুমি আর একট! বিয্বে করে যেমন বাবাকে 
দেখ্ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন | 

হুরস্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্ন্্ লখ! পড়ীয় বড় মন 
দিলেন না| বুদ্ধির অভাব ছিল না| কখিত আছে ঈশ্বর 
চন্দ্রের যখন ভিন বৎসর বয়ন, তখন তিনি একবাঁর কলি- 
কাতীয় মাতুলালয়ে আমিয়! পীড়িত হয়েম| সেই পীড়্ায় 
তাহাকে শয্যাগত হইয়| থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎ- 
কালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশী মাছির বড়ই 
উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাশত থাঁকিয়। 
দেই মশ। মাছির উপদ্রবে একদা ম্বত্তঃই আরত্বি করিতে 
খাঁকেন -- | রি 

“রেতে মশ| দিনে মাহি, 
এই তাড়.য়ে কল্কেতায় আছি |” 

[11509010. 0001093, 0৮ 009 0000 06. 0810)9 ! 

তাই নাকি? অনেকে কথাটা ন! বিশ্বাম করিতে 
পারেন--আমরা বিশ্বীন করিব কি লা জানি,না তবে 
যখন জন ইয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে শ্রীক শেখার 
কটা সাহিত্ঞজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ ৷ কথাটা 
চলুক | « 


ঈশ্বরচন্দ্র পুর্বপুকষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে 


১২ বশ্বরচন্জর গুপ্তের জীবনচরিত | 


লাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচানী, কি প্রভভৃতিতে যোখীদান 
এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন.। ঈশ্বরচন্তরের 
পিত! ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল| বীজ 
গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য ঘটন! ঘটে |. ? 

কিন্তু পাঠশালায় দিয়! লেখা পড়! শিখিতে ঈশ্বরচন্তর 
মনোযোগী ছিলেন না| কখনও পাঁঠশালায় যাঁইতেন, 
কখনও বাঁ টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন| এ 
খদময়ে যুখে মুখে কবিত। রচনায় তৎপর ছ্িলেন। পাঠ- 
শালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের! পারস্য ভাষার যে নকল পুস্তক 
অর্থ করিয়! পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থূল 
অবলম্বন পূর্ধ্বক বাক্াল! ভাঁষায় কবিতা! রচন! করিতেন | 

ঈচরচন্দ্রকে লেখ! পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, 
গুঁকজনের! লক্কলেই বলিতে, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের 
গলগ্রহ হইবে | চিরজীবন অন্পস্্রের জন্য কউ পাইবে | 

দেই অনাবিষী বালক সমাজে লন্বপ্রবিষ হইয়াছিলেন | 
আমাদের দেশে অচরাঁচর প্রচলিত প্রথানুনারে লেখা 
পড়া না শিখিলেই ছেলে থেঁল স্থির করা যায়| কিন্ত 
ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরাঁ চুরি করিয়া 
বেড়াইতেন, বড় ফুড়িক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে 
ভিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন | কিন্ব- 
দন্তী আছে, -ম্বয়ং কালিদাম নাকি বাল্যকালে ঘোর 
মুর্খ স্থিদেন। 


...: ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের জীবনচরিত। . ১৩ 


 মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্ত্র কলিকাভায় আসিয়া 
.মাতুঙ্লালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন! কলিকাভাঁয় আসিয়া 
মামান্ত প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ম্বভাবমিদ্ধ 
ক্লবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি 
দৃষ্টি দিতেন না| ৃ | 

ঈশ্বরচন্দ্র যেত্রমে পতিত হইয়াছিলেন। আজ কাল 
অনেক ছেলেকে দেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। 
লিখিবার একটু শক্তি থাঁকিলেই। অমনি পড়া শুনঃ 
ছাড়িয়। দিয়! কেবল রচনায় মন| রাতারাতি যশম্থী 
হইবার বাসন|!| এই সকল ছেলেদের ছুই দিক নষ্ট 
হয--রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা 
সামান্ত ফলপ্রদ হয়| ঈশ্বরচন্দ্র বালে পড়! শুনায়, 
অমনোযোগী ছউন, শেয়ে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। 
তাছার গৃষ্ঠ রচমাঁয় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে | 
কিন্তু তিনি বালাকালে যে মম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন 
নাই, ইছা! বড় হুঃখেরই বিষয়। তিনি নুশ্িক্ষিত হইলে, 
তাহার যে প্রতিভ। ছিল, তাহার বিছিত প্রয়োগ 
হউুলে। “তাহার কবিত্ব, কাধ এবং সমাজের উপর 
আধিপত্য অনেক বেশী ছইত।| আমার বিশ্বাম যে 
তিমি যদি তীহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ঃমোহন 
বন্দ্োপ্যধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ামাগীরের ন্তায় 
নুশিক্ষিত হইতেন। তাহা! হইলে তীছার সময়েই 
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১৪. উশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচর্রিত | 


বাঁজ্সালা সাঁছিত্য অনেক দূর অগ্রনর হুইত| বাঁজালার 
উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রনর হইত। ওতীছার 
রচনায় ছুইটি অভাঁব দেখিয়। বড় ছুঃখ হয়-_মার্জিত 
কচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব | অনেকটা 
ইয়ারকি| আধুনিক সামাজিক. বাঁনরদিশের ইয়ারকির 
মত ইয়ারকি নয়_ প্র্তিভাশানী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু 
ইয়াঁরকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি-- 
কহিতে না পার কখা--কি রাখিব নাম? 
তুমি হে আমার বাবা হাব! আত্মারাম | | 

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহ! আমর! ছাঁড়িতে রাজি 
নই | বাঙ্গালা সাহিত্যে উহ? আছে বলিয়া, বাঙ্গাল 
নাছিত্যে একটা ছুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই 
এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ। এবং ভোগ্ীবিলানের আকাঁজ্ষ। ব1 
পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্ত | রুটি পাইয়া হারাইভে আমরা 
রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে--এতট প্রতিভ1 ইয়ারকি- 
ডেই ফুরাইল | 

একজন দেউলেপড়া শু”ড়ী, মত্তিশীলের গপ্প শুনিয়া, 
দুঃখ করিয়। বলিয়াছিল, “কত লোকে পালি" বোতল 
বেচিয়া বড় মানুষ হইল-আমি ভরা বোতল বেচিয়৷ কিছু 
করিতে পারিলাম না?” সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুষ্ডের 
ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাঁই এখনকার ছেলেদের সতর্ক 
করিতৈছি-ভাঁল শিক্ষা! লাভ ন1' করিয়। কালির অশাচড় 


ঈশ্বরচজ গর দীবনচরিত। 5৫. 


পাড়িও ম না মহাত্বাদিশের জীবনচরিতের অমীলোচনায় 
অনেক গুকতর নীতি আমরা শিখিয়। 'খাকি। ,ঈশ্বর- 
চন্দ্রের জীবানের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি 
*শিখি-_নুশিক্ষ| ভিন্ন প্রতিভ। কখন পূর্ণ ফদপ্রদা হয় না| 

. ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হুইতে অত্যন্ত প্রখর 
ছিল। একবার যাঁছা শুনিজেনঠ তাহা আর তুলিতেন 
না| কঠিন মংস্কৃত ভাষার দুর্ববোধ প্লোক সমূহের 
ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাছ। অবিকল কবিতীয় রচনা 
করিতে পারিতেন। 

ঈশ্বরচন্জরের মৃত্যুর পর তীছার একজন বাঁল্যদখা। ১২৬৩ 
মালের ১ল1 বৈশ|খের সংবাঁদ গ্রভীকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন।_ 

“ঈশ্বর বাবু হুষ্ধপোধবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশীলিতা 
ব্ক্ত করিতে আরম্ত কট্্রন| যৎকালীন পাঠশ!লার 
প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত ছইয়াছিলেন, 
তখন তাহা! অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকের পারশ্য 
শানু পাঠ করিত| তাহাতেই যে ছুই একটী পারস্য 
শ্দ প্রীত হইত, তাহার অর্থ আরতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত 
ইয়া, বঙ্গ শের সহিত মংযোজন| করিয়া, উভয় ভাঁষার 
"মিলিত অথচ অর্থ বশিউ কবিত! অনায়ানেই প্রস্তুত করিতেন 
১১। ১২ বতনর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যপ্প পরিশ্রমে 
ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গাল গীল প্রতুত করিতে গারগ ইয়া- 


ছিলেন যে, মখের দলের কথ] দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন- 
পল্লীতে .বারোইয়ারী প্রসূতি পুর্জোপলক্ষে যে মকল 
ওস্তাদীদল আগমন করিত, তাহাদের নমভিব্যাহারী 
ওন্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রসভুত করিতে অক্ষম 
হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শ্ীপ্রই অতি সুশ্রাৰ্য 
চমৎকার গান পরিপাঁটী এপলীতে প্রন্ভুভ করিয়! দিতেন 1৮ 
লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অগ্রাণ্ড- 
ব্যবহথারাবস্থাতেই ইংরাজি বিষ্তাঁভযাস এবং জীবিকাস্বেষণ 
জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন 
হইয়া! প্রথমতঃ যখন তাহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, 
তখন আমারও পঠদ্দশ!, তিনি যর্দিও আমার অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক বয়স ছিলেন, তখাঁপি উভয়েই অপ্রাপ্ত" 
বয়ন্থ, কেবল বিষ্াভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে 
সময় সর্বদা তীহ্থার সংসর্দে শথাকিতাম, তাহাতে প্রায় 
গরতিদদিনই এক একটী অলৌকিক কাঁগড প্রত্যক্ষ হছইত। 
অর্থাৎ প্রত্যহছই নানা বিষয়ে অধলীলাক্রমে অপূর্ব 
কবিতা রচনা করিয়। সহচর লুহ্বৎ সমূছের সম্পূর্ণ সম্তোষ 
বিধান করিতেন কোন ব্যক্তি কোন কঠিন লমস্যা পুরণ 
কারতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁছ! যাদৃশ সাধু শবে নম্পুরণ 
করিতেন, তদ্জপ পুর্বে কদ্দাপি গুত্যক্ষ য় নাই | রর 
উত্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়! খরিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু 
যৎকাঁলীন ১৭1১৮ বর্ধবয্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র 





সহবান থাকাতে আমার নিকট মুঞ্ধবোধ ব্যীকরণ অধ্য- 
যন করিতে আরম্ত করেন | অনুমান হয়। একমাস কি 
দেড়মান মধ্যেই মিশ্র পর্যাত্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের 
স্বছিভত কণস্থ করিয়াছিলেন | শ্রচভিধরদিগের প্রশংস! 
অনেক শ্রতিগ্োচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অভ্ভুত শ্রতিধরত 
সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হুইজ়াছে। বাঙ্গালী কবিতা 
তাহার স্বপ্রণীতই ছউক বা! অন্তরতই ছউক, একবার রচন। 
এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে 
চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হুইয়। চিরদিন সমান স্মরণ 
থাঁকিত|” 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাঁকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের 
ম[তাঁমহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই স্ত্রে ঈর্বরচন্্ 
কলিকাতায় আমিয়াই ঠাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন | 
পাথুরিয়াঘাটার গৌগীমোহুম ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র 
নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুজজ যোগেব্রমোহন ঠাকুরের 
মহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ দখ্য জন্মে! ঈশ্বরচন্্র তীর. 
নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্বক কবিতা রচন! করিয়1 সখ্য রদ্ধি 
করিতে | 'যোখেভ্রমোহুন, ঈশ্বরচ্জ্রের সমবয়চ্ ছিলেন! 
| লেখা পড়া শিক্ষা! এবং ভাঁষানুশীলনে তীহার অনুরাগ ও 
ধর্ত ছিল। উশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তীছার রচনাশক্তিও 
জঙ্বিপ্নাছিল। যোখেন্দমৌছনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাঁবি সৌভা- 
গ্ের এবং যশকীর্তির দোপানম্বরূপ। 


১৮ ঈশ্বর পের জীবন্ত 1 


ঠাকুর বাঁটাতে মছেশ চনত: নামে ঈশ্বরচন্দ্র এক আত্বী- 
য্নের গতিবিধি ছিল | মছ্েশচন্দ্রও কবিতা! রচনা করিতে 
পারিতেন। মেশের কিঞ্চিৎ বাঁতিকের ছিট থাকায় 
লোকে ভীহাকে « মনেশী পাগল!” বলিত | এই মহেশের 
সহিত ঠাকুর ব1টাতে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা! 
যুদ্ধ হইত। এ ৃ 

ঈশ্বরচন্দ্রের যংকালে ১৫ বর্ষ বয়ন, তৎকালে গণ্তী- 
পাড়ার গৌরছরি মললিকের কন্ত। ছুর্মামণি দেবীর সহিত 
তাঙ্থার বিবান্ছ হয়| 

দুর্গামণির কপালে সখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, 
আবার মেকি! হুর্যামণি দেখিতে কুৎমিতা ! ছাঁব|! বোবার 
মত! এত স্ত্রী হে, প্রন্তিভাশীলী কবির তর্ধা্গ নছে-_ 
কবির সহধর্মিণী নছে। ঈশ্বরচন্জ্র বিবাঁছের পর হইতে আর 
ভাহার নঙ্গে কথ! কহিলেন ন?| 

ইহার ভিতর একটু 1১0108006 ও আছে। শুন! যায়) 
,ষ্বরচন্ত্র, কীঁচরাপাড়ার একজন ধনবাঁনের একদী পরম! 
সুন্দরী কন্ঠাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু 
উহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া  গুপীপাড়ার 
উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কনার মছিত বিবাহ দেন। 
গৌরছরি, বৈগ্্দিগের মধ এক জন প্রধান কু্গীন ছিলেন) 
মেই কুপ-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না 
বলিয়া, সেই থাত্রীর লহিতই ঈশ্বরচন্ত্রের পিতা পুত্রের 





বিবাহ. দেন| ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত 
অনিচ্ছায় বিবাছ করেন, কিন্তু বিবাঁছের পরই তিনি 
বলিয়াছিন্দেন যে, আমি আর সংনার ধর্ম করিব না| কিছু 
কাল পরে ঈশ্বরচন্ত্রের আত্মীয় গিত্রগণ তীহ্াকে আর একটা 
বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, ছুই মতী- 
নের ঝাড়ার মধ্যে গড়িয়। মারা ওয় অপেক্ষা বিবা 
ন! করাই ভাল। ... 

ঈশ্বরচন্দ্র গুণের জীবনী হইতে আমর! এই আর একটি 
মহতী নীতি শিক্ষা! করি| তরস। করি আধুনিক বর কণ্ঠা 
দিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাডৃঘণ এ কথটা হদয়ঙ্ম করিবেন | 

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্দে আলাপ না| ককন, চির- 
কাল তীহাকে ঘৃছে রাধিয়। ভরণ পৌষধণ করিয়া, মৃত্যু- 
কালে তীস্থার ভরণ পোষ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া 
শিয়াছিলেন। ছুর্খীমশিও সর্গরিত্র। ছিলেন | কয়েক বৎ- 
সর হইল, ছুর্ঘামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন | 

এখন আমর হুর্ণামণির জন্য বেশী ছুঃখ করিব, না 
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ত বেশী দুঃখ করিব? দুর্থাম'গর দুঃখ ছিল 
কিন! তীছ। জানি ন।| যে আগুনে ভিতর হইতে শগীর 
পুড়ে, দে আগুগ তাহার হৃদয়ে ছিন কি না জানি না| 
ঈশরচন্দ্রের ছিল-_কবিতায় দেখিতে পাই| অনেক দাঁহ 
করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্রীলোকের নিকট 
পাইতে হয়) তাহ! উহার ছয় নাই | যেউন্নতি স্ত্রীলোকের 





নংমর্তে ছয়) ভ্্রীলোকের প্রতি সে ভক্তি থাকিলে 
ছয়, তার তাছ। হয় নাই! স্ত্রীদোক তাহার কাছে 
কেবল ' ব্যঙ্গের পাত্র ঈর গ€ তাছাদের দিশে 
আস্কুল দেখাইয়! ছাসেন, মুখ ভেজান। গালি পাড়ে, 
তাছারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা! নান! প্রকার 
অশ্লীলতার সছিত বলি দ্বম__তাঁস্াদের সৃখময়ী, রমময়ী, 
পুণ্যদয়া করিতে পারেন না| এক একবার স্ত্রীলোককে 
উচ্চ আনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান_ 
কিন্তু সাঁধ মিটে ন|| তার উচ্চামনস্থিতা নারিক! বানদীতে 
পরিণত হয়। তীছার প্রণীত « মানভঞ্জন” নামক 
বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা! এরপ। উক্ত কবিতা আমরা এই 
গ্রহে উদ্ধৃত করি নাই | স্ত্রীলোক মন্স্ধীয় কথা বড় 
অপ্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গণ 
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন খাযদিশের ন্যায় মুক্কক*_অতি 
কদর্য্য ভাষায় ব্যবহ্থার না করিলে, গালি পুর! হইল মনে 
করেন না| কাঁজেই উদ্ধত করিতে পারি নাই। 

এখন ছুর্গামণির জন্য হুঃখ করিব) না ঈশ্বর গুপ্তের জন্ত? 
ভরম! করি, পাঠক বলিবেন। ঈশবয় গুপ্ডের জন্ত। € 

১২৩৭ মালের কার্তিক মানে ঈশ্রচন্দ্রে পিতা হরি- 
নারায়ণের মৃত্যু হয়। ্ 

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আমিয়া। 
মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাঁটাতেই প্রতিপালিত হইতেন। 


পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্বরু হইয়। উঠে! 
জোষ্ঠ শিরিশচন্দ্র এবং .র্বকনিষ্ঠ শিবচর পূর্বেই মরিয়া" 
ছিলেন| রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্র 
উপৃরই অর্পিত হয়| | 


ধিতীয় গরিচ্ছেদ। 


কর্ম | 


প্রবাদ আঁছে, লক্ষ্মী সরুঘতীতে চিরকাল বিবাঁদ। 
সরস্বতীর বরপুষের। প্রা লক্ষমীহড়ি।; লঙ্কনীর বরপুস্ত্েতা 
সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু মে বিষয়ে লক্ষীর বড় অপরাধ 
নাই। বিক্রমাদিতা ছইতে 'কৃষণচন্ত্র পর্যন্ত দেখিতে পাই 
লক্ষণীয় বরঞতরের৷ সরম্বতীর পুত্রীণের বিশেষ সহায় । 
লক্ষী; চিরকাল মন্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাঁড়া করিয়। 
রাধিতেন; নছিলে বোধ ছয়, সরম্বতী অনেক দিন, বিষুপার্শে 
অনন্ত-শখ্যায়ু শয়ন করিরা, ঘোর নিদ্রায় নিম্ন ছইতেন_- 
তাহার পালিত গর্দভগুলি মহত চীৎকার করিলেও উঠি- 
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তেননা | এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই| এখন 
মরম্যতী কতকট| আপনার বলে বলবতী। অনেক সময়েই 
আপনার বলেই পদ্মবনে ফড়াইয়া বীরায় বঙ্কার দিতে- 
ছেন দেখিতে পাঁই। হয়ত 'দেখিতে পাই, ছুই জ্বনে 
একাঁসনে বমিয়াই সুখ্‌ মচ্ছন্দে কাল যাঁপন করিতেছেন_ 
মতীনের মত কোন্দল ঝাঁকড়| নাক কাঁটাকাঁটা কিছু নাই; 
অনেক সময়ে দেখি মরম্বতী আঁিয়াছেন দেখিয়াই লকগমী 
আসিয়া উপস্থিত হইন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরম্থতীর 
'আরাধনায় প্রথম প্রনত্ত, তখন.মে দিন উপস্থিত হয় 
নাই! লক্ষমীর একজন বরপুত্্র তাহার সহায় হলেন | 
লক্ষমী, সরষ্যতীকে হাতত ধরিয়া তুলিলেন| 
যোগেলমোহন ঠাকুর) ঈশ্বরচজের কবিত্বশক্তি এবং 
রচনাশক্তি দর্শনে, এই নময়েঃঅর্থাৎ ১২৩৭ মালে বাঙ্গাল! 
ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে অভিলাধী 
হয়েন| ইহার পূর্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গাল! সংবাদ- 
পত্র প্রকাশ হইয়াছিল। : 
(১) “বাঙ্গালা গেজেট”--১২২২ মালে গঙ্গার তট্টা- 
কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই * প্রথম ঝুঙ্গাল 
সংবাদপত্র। (২) %মমাচার দর্গণ৮-১২১৪ মুলে 
ীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ 
, ঝুুদু রাজ! রামনোছন রায়ের উদ্চোগে মংবাঁদ- 
কৌমুদী * প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে « লমাচার 
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চন্দ্রিকা”, (৫) “সংবাদ তিমিরনাঁশক৮ এবং (৬)বাবু 
নীলরত্ব হালদার কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকাশ হয়! । 

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেক্্র মোছনের সাহায্যে উৎমাছে এবং 
উদ্লোগে লাঙ্ছপী হইয়া, মন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঁঘে 
“মংবাদ প্রভাকর” প্রচারারস্ত করেন| তৎ্কাঁলে প্রভাকর 
সপ্তা্ে একবাঁর মাত্র প্রকাশ হইত $ 8 | 

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১ লাশের প্রভাকরে 
প্রভীকরের জন্ম-বিবরণ সঙ্বন্ধে লিখ শযাছেন, € ৬ বাবু 
যোগেন্্র মোহন ঠাকুরের সম্পুর্ণ দাহাযাক্রমে প্রথমে এই 
প্রভাঁকর পত্র প্রকটিত হয়| তখন আমাদিখের যন্ত্রালয় 
ছিল না| চোঁরবাগানে এক মুদ্রাযন্্র ভাঁড় করিয়! 
ছাঁপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাৰণ মাসে পূর্বোক্ত চীকুর 
বাবুদিশের বাঁটাতে স্থাধীন্ভ্ূপে যন্ত্রালর স্থাপিত করা 
যায়। ভাঁছাতে ৩৯ সাল পর্যন্ত ঈৈই ্বাধীন যন্ত্রে অতি 
সন্তু মের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল |” 

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি'নম্পাদিত নব প্রভা- 
কর অপ্পদিনের মধ্যে অন্ত্ৰীস্ত কতবিদ্য সাধারণের 
দৃষ্টিআকার্ধণ “করিতে সমর্থ হয়| কলিকাঁতার যে নকল 
ৰ সনতান্ত ধনবাঁন এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাগ্ডাঞ্থিক এভাকেরের 
হয়ত করেন, ঈশ্বরচন্ত্র ১২৫৩ সালের ১ ল1 বৈশাখের 
প্রভীকরুে তীহ্থাদিখের নামের দিলিখিড তালিকা 
প্রকাশ করিয়া শিয়াছেন)-- 





২৪ জশ্বরচন্্রগুণ্ের জীবনচক্িভ। 


পজয়ুক্ত রাজ! রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৮ বাবু নমদ- 
লাল ঠাকুর, ৮ বাবু চন্দ্রকুমা'র ঠাকুর, ৬ বাবু নন্কুমাঁর ঠাকুর, 
* বারু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাঁরু হরকুমার ঠাকুর, বাঁবু 
প্রসরকুমার ঠাকুর, ৬ হলিরাম ঢে'কিয়াল ফুরূন, শ্রীকুক্ত 
জয় গৌপাল ভর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেম্টাদ তর্কবাণীশ, 
বাবু নীলরত্ব ছালদাঁর, বাবু ব্রজমোহন মিছ, ৮ কফচন্্র 
বন্ধ, বাবু রসিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদান পালিত) 
বাবু শ্ঠামাঁচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাঁল ও তগ্তান্য | 
শীয়ুক্ত প্রেমটাদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংন্কত কলেজের 
অলঙ্কারশাক্তের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর 
সাছাধ্া করিতেন। তাছাঁর রচিত সংস্কৃত শ্লোঁকদয় * 
অদ্যাবধি প্রভীকরের শিরোভ্ষণ রহিয়াছে | জয়- 
গোপাল তর্কালঙ্কার মহ্থাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য 


স%* সতাং মনস্তামরম গ্রভাঁকরঃ 
সদৈব সর্ষেযু সমপ্রভাকরঃ| 
উদেতি ভাঁম্বৎসকলাপ্রভাকরঃ 
মদর্থনঃবাদ নৰপ্রভাকরঠ ॥. 
নক্তং চন্্রকরেগ ভিন্নমুকুলেছিন্দীবরেষু 
ককচিন্ভ,মং ভ্রাম মতত্্রমীয্দমূতং গীতা ক্ষুধাকাতরাঃ। 
অদ্যোস্তদ্বিমল প্রভাকরকরপ্রোন্িমপন্মোদরে 
্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরাম্থাত্তদ্বিরেফারসং | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিভ | ২৫ 


পদ্য লিখিয়া প্রভাঁকরের শোভা ও. প্রশংসা বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন |” | 

এই প্রস্ভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্ধিতীয় কার্তি | মধ্যে 
ঞ্কেবার প্রভাকর মেঘে ঢাক! পড়িগ্নাছিদেন বটে, কিন্ত 
আবার পুনকদিত হইয়া অন্ঠাপি কর বিতরণ করিতেছেন । 
বাজালা সাহিত্য এই প্রভাকরেরণর্নিকট বিশেষ ধণী | মহা- 
জন মরিয়া গেলে খাঁদক আর বড় তাঁর নাম করে না| ঈশ্বর 
গুপ্ত শিয়াছেন, আমর! আর সে খণের কথা বড় একট! 
মুখে আনি ন! | কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গাল! সাঁছিত্যের 
হুর্ত! কর্ত। বিধাতা ছিলেন | প্রভাকর বাঙ্গাল রচনার 
রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান| ভারতচন্দ্রী ধরণট! 
তাহার অনেক ছিল ৰটেশলনেকম্থলে তিনি ভারত 
চক্রের অনুগীমী মাত্র, কিন্ত আর একটা ধরণ ছিল, যা 
কখন বাঙ্গাল! ভাষায় ছিল না, যাহা! পাইয়া আজ বাঙ্গা- 
লার ভাব! তেজন্বিনী হুইয়াছে | নিত্য নৈমিত্তিকের, 
ব্যাপার, রাঁজকীয় ঘটনা, সামূজিক ঘটনা, এ সকল যে 
রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা! গ্রভীকরই প্রথম 
দেখায় আজ শিখের যুদ্ধ, কাঁল পৌষপা্ধণ, আজ 
মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, 
সাহিত্যের সামন্্রী, তাঁছ! প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আঁর 
ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীন্তি ছাঁড়া প্রভাঁকরের শিক্ষানবিশ. 
দিশের একট। কীর্তি আছে।| দেশের অনেক গুলি লন্ধপ্রতিষ্ 

(শী) 


লেখক প্রভীকরেয় শিক্ষানবিশ ছিদেন। বাবু রঙগালাল 
বন্দোপাধ্যায় এক জন | বাবু দীমবন্ধু মিত্র আর এক জন। 
শুনিয়াছি, বাবু মনৌযোছন বনু আর এক জন| 
ইনার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, গ্রভীকরের নিকট 
ধণী| আমি নিজে প্রভাঁকরের নিকটে বিশেষ ধণী| 
আমার প্রথম রচনা খুলি প্রভাঁকরে প্রকাশিত হয়! 
সেসময়ে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান 
করেন! | ক 

১২৩৯ পালে যোগৌন্্রমোহুন প্রাণত্যাগ করায়। সংবাদ 
প্রভাকরের তিরোধান হয়! ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ লালের 
১লা বৈশাখের প্রভীকরে লিখিয়। গিয়াছেন। «এই সময়ে 
( ১২৩৯ সালে ) জখদীশ্বর আমাদিশ্রের কর্ম এবং 
উৎসাছের শিরে বিষম ব্জু নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 
মছোপকারী সাহায্যকারী খহুগুণধারী আশ্রয়দাত1 বাবু 
,যোগেত্র মোহন ঠাকুর মঙ্থাশিয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক 
আক্রান্ত হুইয় ক্ৃতীন্তের দত্তে পতিত হুইলেন। ল্তরাং 
এঁ মছুণত্বার লোকাস্তরগমনে আমর! অপর্য্যাপ্ড শোক- 
সাগরে নিমগ্ন ছইয়! এককালীন সাছম এবং এনুরাগ- 
শৃন্ত হইলাম | তাহাতে পরভাকর করের অনাদররূপ মেথা- 
চ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর গ্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু 
দিন গুগুভাৰে গুপ্ত হইলেন |% কা এ 

প্রভাঁকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধারণ্যে খ্যাতি 








ঈীভ করেন| তীছার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে 
আক্ছুলের জরীদার বাবু জান্নাথ প্রনাদ মল্লিক ১২০৯ 
সালের ১০ই শ্রাবণে “সংবাদ রত্বাবলী* প্রকাশ করেন | 
ঈখরচন্দ্র দেই পত্রের সম্পাদক ছয়েন| 

১২৫৯ সালের ১লা বৈশীখের প্রভাকরে ঈশ্বর চন্্র 
বাঙ্গাল। সংবাঁদ পত্র সমূছের ষ্বে ইতিব্ত্ত এুকাশ করেন, 
তথ্ধ্যে এই রত্বাবলী সন্বন্ধে লিখিয়। গলিয়াছেন/ «' বাবু 
জগ্গাথ প্রমাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকুলে মেদুয়াবাজা- 
রের অন্তঃপাভী বাশভলার গলিতে «“ সংবাদ রত্বাথলী ৮ 
আবিভূঠত হইল | মছেশ চক্র পাল এই পত্রের নাম- 
ধারী সম্পাদক ছিলেন। তীছার কিছু মাত্র রচনাশক্তি 
ছিল না| প্রথমে ইহার লিপিকার্ধয আমরাই নিষ্পন্ন 
করিতাম| রত্বীবলী সাঁধুরণ সমীপে সাঁতিশয় সমাদৃত 
হইয়াছিল! আমর! তৎকর্ষেিবিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্য- 
ধিকারী সভার পুর্বতন সম্পাদক ৮ রাজনারায়ণ ভট্টা- 
চার্ধ্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন1” 

ঈশ্বরচন্ত্রের অনুজ রামচন্্, ১২৬১ দাঁলের লা বৈশা- 
খের প্রভাকরে লিখিয়! শিয়াঁছেন, “ ফলতঃ গুণাকর 
প্রডাকরকর বহুকাল রত্বাবলীর সম্পাদীয় কার্ষেয নিযুক্ত 
ছিলেন না, তাহ! .পরিভাগ করিয়। দক্ষিণ প্রদেশে 
জীক্ষেতরাদি তীর্থ দর্শনে শীমন করিয়া, কটকে পরম পুজ- 
নীয় যুক্ত শ্'মামৌহন রা পিভৃবা মহাশয়ের সদনে 


২৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবজচরিত। 


কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি ম্থপণ্ডিত দণ্ডীর 
নিকট তন্ত্রাদি অধায়ন করেন | এবং তাছার কিয়দংশ 
বলভাষায় ন্থমিউ কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন 1”. 
১২৪৩ সালের বৈশাখ মানে ইঈশ্বরচন্ত্র কটক হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন| ভিনি কলিকাতায় 
আসিয়াই 'প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্ত চেঞিত হছয়েন। 
তীছার সে বাসনাও সফল ছয় ১২৫৩ সালের ১ল। 
বৈশাখের প্রভাঁকরে . ঈশ্বর, প্রভাকরের পূর্ববৃত্তান্ত 
প্রকাশ স্বত্রে লিখিয়! গিয়াছেন। « ১২৪৩ সালের ২৭ এ 
আবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্বধর বারত্রগ্নিক 
রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুকতর কর্ম সম্পাদন করিতে 
পারি আমাদিখৌর এমত সম্ভীবন1 ছিল না| জগীদীশ্বরকে 
চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহছমিক কর্মে প্রত হইলে, 
পাতুরেষাটানিনাসী সাধারণ+মঙ্গলাভিলাধী বাবু কানাই 
লাল ঠাকুর, এবং তদনুজ. বাবু গোপাল লাল ঠাকুর 
মহাশয় যণার্থ ছিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল 
বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিশের আব- 
শ্যক ক্রমে প্রার্থনা! করিলে তাহার সাধ্যমত “উপ্‌কাঁর 
করিতে ক্রুটী করেনন|| এ কারগ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতা 
দ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের খণের নিশিত্ব জীবমের 
্থায়ীত্ব কাল পর্য্যন্ত দেছকে বন্ধক রাখিলাম1” , . 
অপ্পকাঁলের মধ্যেই প্রভাকরের গ্রভা আবার সমু- 





হইয়া! উঠে| নগীর এবং গ্রাম্যপ্রদ্েশের সন্থান্ত 
জনীদার এবং কতবিদাণীণ এই লময়ে ঈশ্বরচন্্রকে 
যখেফী মহায়তা করিতে থাকেন! কয়েক বর্ষের মধ্যেই 
প্রভাকর এতদুর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্ত্র ১২৩৬ 
মালের ১ল1 আষাঢ় হইতে প্রভারর প্রাত্যহিক পত্রে 
. পরিণত করেন। তারতবর্ষেরদ্কেশীয সংবাদপত্রের মধ্যে 
এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক | 
গ্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে নকল বাক্তি লিপি 
সাহায্য এবং উৎমাছ দান করেন, .ঈশ্বরচন্ত্র ১২৫৪ 
মালের ংরা বৈশাখের, প্রভাকরে তাঘ।দিগের- সম্বন্ধে 
লিখিয়! শিয়াছেন,-- 
€প্রভাঁকরের লেখকের সংখ্যা অনেক রৃদ্ধি হইয়াছে, 
ভাঁকরের পুরাতন লেখকদিগের মধো যে যে মছোদয় 
জীবিত আছেন, তীহাদেক্স নাম নিম্নতাথে প্রকাশ 
করিলাম $- : 
শ্রীযুক্ত প্রেঘঠাদ তর্কবাণীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরী- 
শঙ্কর তর্কবাগীণ, বাবু নীলরত্ব হালদার, শীঙ্গাধর তর্ববাণীশ, 
ব্রজমোছন মিংহ। গোপন কফ মিত্র, বিশ্বস্তর পাইন), 
চোদ চন্ত্র দেন, ধর্মদা স পালি, বাবু কানাই লাল ঠাকুর, 
জক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চন্্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্র দত, 
ভশতূঢন্ বন্দযোপাধায়, প্রন ঘোষ, রা রামলোচন 
ঘোষ বাঁছাহুর।. ইরিমোহন মেন, জামাগ প্রনাঁদ মলিক ৮ ] 


৩০ ঈশ্বরচন্দ্র গুেয় জ্ীবগচ্রিত | 


৪ জীভানাখ ঘোষ। গণেশ চন বন্দোপাধ্যায়। যাঁদৰ 
চত্্ ধাঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্ত্র ধোষ, গোপাল 
চন্্র দত্ত, শ্ঠামাচরণ বনু, উমানাধ চটোপীধ্যায়। শ্রীনাখ শ্রীল, 
এবং শল্তুনাথ পণ্ডিত ইহা কেহ তিন চাঁরি বতুসর পর্য্যন্ত 
এভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন |৮ 

“£জ্ীযুক্ত হরচন্র ন্থাষ্লেরত্র ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদিশের 
সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যীমাঁচরণ বন্দো- 
পাঁধ্যায় মহকারী সম্পাদকের ন্তায় ভাব কর্ম সপ্পন্ন 
করেন, অতএব ইহ্াদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক 
মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন 
আমর! নমুদয় কর্ম সমর্পণ করি, তখন তীহ্বার ক্ষমত। 
সকলেই বিবেচনা! করিবেন 1৮ 

“রল্গলাল বন্দোপাধ্যায় অন্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক 
বন্ধু, ইই।র নপগ ও ক্ষমর্র কথ! কি ব্যাখ্যা! করিব | 
এই সময়ে আমাদিগের পরম ম্েহানিত মৃত বন্ধু বাবু 
প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষের শোক পুরঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হুইয়] 
হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেছেতু ইনি রচন! বিষয়ে 
তাহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে 
ইস্থার অধিক শক্তি দূ হইতেছে । কবিতা নর্তকী ন্তায় 
অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইন্থার মাননরপ নাটাশালায় 
নিয়ত সত্য করিতেছে | ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা 
দ্বারা পাঠকবর্থের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া! থাকেন।£ 


শের জীবসচরিত | 


« ঠাকুরবংশীর মহাশয়দিশের নামোলেখ কর! বাহুল্য 
মাত্র, যেছেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা 
গ্রভূতি যে কিছু তাহা! কেবল এঁ ঠাকুরবংশের অনু গ্রছ 
দ্রাই হুইয়াছে। মৃত বাবু খ্বোশেগুুমোহন ঠাকুর 
প্রথমতঃ ইন্থাকে স্থাপিত করেন! পরে বাবু কানাইলাল 
ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর, »*চক্্্কুম।র ঠাকুর ৮ নন্দা- 
লাল ঠাকুর, বাঁবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
মৃত বাবু দ্বারকানাথ টাকুর, বাবু রমাঁনাথ ঠাকুর, ৰাবু 
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বাবু মথুরাঁনাঁথ ঠাকুর, বাঁবু 
দেবেন্দ্র নাগ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়ের! আমাদিগের আশার 
অতীত ক্কপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহ্াদিগের যত্তবে 
অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যখোঁচিত স্মেছ 
করিয়। থাকেন |৮ | 

« এই প্রভাঁকরের প্রতি কবু গিরিশ চন্দ্র দেব মহা- 
শয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমর! অত্যন্ত বাধ্য আছি। 
বিবিধ বিদ্যাতৎ্পর মহানুভব বাবু কঙ$ মোহন বন্দো- 
পাধ্যায় মহাশয় ্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্বেছ করতঃ 
ই্ছার সৌ্ভাগযবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেফী! করিয়। খাকেন। 

বাুরমাপ্রমাদ রাঁয়। বাবু কাশী প্রসাদ' ঘোষ, বাঁরু মধব- 
চক্র মেন, বাধু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু ছরচন্দ্র লাহিড়ী, 
বারু অননদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, রায় বৈকুষ্ঠ নাথ চৌধুরী, 
রায় ছরিনারায়ণ ঘোঁষ প্রভৃতি মহাশয়ের! আমাদিশের 





৩১ 





৩২. ঈশ্বর জর গুপ্তের জীবনচরিত | 
পত্রে সমাদর করিয়া, উরতিকশ্পো বিলক্ষণ চি 
আছেদ 1 


প্রভীকরের বর্ষ রদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং পাঞায্য- 
কারী নংধা। বৃদ্ধি ুইতে থাকে । বঙ্গদেশের প্রায় সমৃস্ত 
সদ্্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং 
কতবিদ্য ব্যক্তি প্র্ভীকরের গ্রীক ছিলেন | মূল্যদানে 
অসধর্থ জনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে পভাকর 
দান করিতেন| ভাহার সংখ্যাও ৩1৪ শত হইবে | উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চন প্রভৃতি স্থানের প্রবানী বাঙ্গালীগ্রণুও গ্রান্থক 
শ্রেণীভুক্র হইয়। নিয়ত স্থানীয় এয়োজনীয় সংবাদ পাঁঠা- 
ইতেন। সিপাহীবিদ্রোছের লময়ে সেই সকল সংবাদদাতা 
সংবাদ প্রেরণে. প্রভাকরের বিশেষ ভপকার করেন। 
প্রভাকর এই সময়ে বাঙগালার্‌ সংবাদ পত্র নমুছের শীর্ধ- 
স্থান অধিকার করিয়া! লয়।* 

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “ পাষগুপীড়ন * নামে এক 
খানি পত্রের স্থন্তি করেন | ১২৫৯ দালের ১ল। বৈশাখের 
প্রভীকরে সংবাদ পত্রের ইতিরত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়। 
শিয়াছেন, ৫১২৫৩ জলের আষাঢ় মাসের সওম দিবসে 
গুভাঁকর যন্ত্রে পাষগুগীড়নের জন্ম হইল | ইছাতে পুর্বে 
কেবল সর্ধ্জন-মনোরঞন প্ররুফ প্রবন্ধপুঞ্ড গ্রকটিত হইত, 
,পরে ৫৪ মালে .কোন বিশেষ হেতুতে পাবগুপীড়ন, 
পাষগুপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত 


হইলেন। অর্থাৎ সীতানাধ ঘোষ নামক নেক কৃত বাক্তি 
যাহার মামে এই পত্র গ্রচারিত হয়, সেই অধার্মিক ঘোষ 
বিপক্ষের সছিত যোগ দান করতঃ এঁ সালের ভার মানে 
পামগুপীড়নের ছেভ চুরি করিয়! পলায়ন করিল, স্মৃতরাং 
আমাদিগের বন্ধুগণ তংপ্রকাশে বঞ্চিত: হইলেন। এ 
ঘোষ উক্ত পত্র ভাঁন্করের করে জয়া পাতরে আছড়াইয়। 
নট করিল।” 

সন্বাদ ভাক্ষর- -মম্পাদক শোনী শঙ্কর তর্কবাগীশের 
সহিত ঈশ্বরচন্দ্রেরে অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ত্র বৈশাখের প্রভীকরে লিখিয়! 
শিয়াছেন, « বিখ্যাত পণ্ডিত ভা্কর সম্পাদক তর্কবাশীশ 
মহ্থাশয় পূর্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাঁকরের অনেক সাহায্য 
করিতেন, এক্ষণে সময়াভীবে*আ'র সেরূপ পারেন না 1” 

১২৫৪ দালের ১ল! বৈশাখের প্রভাঁকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুন- 
রায় লেখেন, “ভাক্কর-নম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই 
ক্ষণে যে গুকতর কার্য 'সম্পাদন করিতেছেন, তাস্থাতে 
কি প্রকারে লিপি দ্বারা অন্মৎ পত্রের আনুকুলা করিতে 
পারুল?" তিমি ভাঙ্কর পত্রকে অতি প্রশংমিত রূপে 
নিষ্পন্ন করিয়। বন্ধুণণের সহিত আলাপাদি করেন, ইছাতেই 
উাহাকে যথেষ ধন্যবাদ প্রদান করি! বিশেষ 
বিষয় এই যে) জল্পাদকের 'যে যা র ্ তাছা- 
তেই আছে।” 





৩৪. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত। 


এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের নছিত ঈশ্বরচন্ত্রের 
বিষাদ আরম্ত এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র “পাষও 
পীড়ন* এবং ভর্কবাগীশ « রসরাজ” পত্র অবলম্বনে 
কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অন্গীলঙা, 
মানি, এবং কুংসাপূর্ণ কবিভায় পরম্পরে পরম্পরকে 
আ।জ্ঞমণ করিতে ধাকেন| দেশের সর্বনাধারণে মেই 
লড়াই দেখিবার জন্ত মনন হইয়া উঠে। সেই লত্কাইয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়। 
কিন্তু দেশের কচিকে বলিছারি ! সেই কবিত। যুদ্ধ 
যেকি ভয়ানক ব্যাপার, তাছ! এখনকার পাঠকের বুঝিয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি একসংখ্য। মাত্র 
রমরাঞ্জ এক দিন দেখিয়া ছিলাম! চারি পাচ ছত্রের বেশী 
আর পড়া গেল ন।| মমুষ্য,ভাষ! যে এত কদর্য হইতে 
পারে, ইহা! অনেকেই জ্ঞানে না। দেশের লোঁকে 
এই কবিতা যুদ্ধে মুগ্ধ হুইয়াছিলেন| বলিছারি কচি! 
আমার স্মরণ হইতেছে, ছুই পত্রের অশ্লীলতায় স্বালা- 
তন ছইয়।, লং সাছেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্ত আইন প্রচারে 
যত্্বান ও ক্কৃতকারধ্য হয়েন। নেই দিন দ্ছই্ডে অৃল্লীলতা 
পাপ আর বড় বাঙ্গাল। সাছিত্যে দেখ যায়না| 
অনেকের ধারণা যে,. এই বিবাদ গ্ৃত্রে উভয়ের 
মধ্যে বিষম, শক্রত। ছিল| সেটা ভ্রম। .তর্কবাশীশ 
গুকতর পীড়া শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র ভীছাকে দেখিতে 





| ঈ্রন্দর গুণের 'জীবনরিভ। 


শিক বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। উহা যে 
সা মৃতাশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে 
'ক্নশধ্যায় পতিত ছিলেন, ন্ৃতরাং মে সময়ে তিনি 
ঈশ্বরন্দ্রকে দেখিতে আদিতে পারেন নাই। ঈশ্বর- 
চন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাীশ সেই কণ্নশয্যায় শয়ন 
করিয়। ভাঙ্করে যাঁছ। লিখিয়াছিলেস,্নশ্নে তাহ! দেওয়া 
মেল) 
প্রশ্ন । প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুগু কোথায়? 

উত্তর! দ্বর্থে। 

প্র। কবে গেলেন? 

উ| গভ শনিবারে গাঙ্গাযত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি রর 
প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন | 
প্র ভাছার গঙ্গাযাত্রা! ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনি- 
বাসরীয় ভাক্ষরে প্রকাশ হয় নাই কেন ৭ 

উ| কেলিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভটাচার্য; শহযা্ত। 

প্র! কতদিন? | 

উ! একমাস কুড়ি দিন। তিনি ধ্ীী গুপ্ত ও 
গৌনীন্ুহ্বর' ভট্টাচার্য এই ছুইটা নাম দক্ষিণ হস্তে ল্য়া 
বঙ্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুযুখ হইতে রক্ষা 
পান, তবে আপনার পড়ার বিষয় ও প্রভাঁকর-সম্পাদকের 
মৃত্যুশোক, ম্বছাষ্তে লিখিবেন, জার যদি প্রভাকর সম্পা: 
দকের অনুশমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের 


৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


জীবন বিবরণ ৬ মৃতুশোক প্রকাশ জগতে অগ্রকাঁশ 
রছিল।* এ 

তর্কবাণীশ ম্ীশয়। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক 
পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের .-২৪ এ মাঁধ প্রাণতমগ 
করেন 

পাষগুপাড়ন উঠি যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাত্র মাসে 
ঈশ্বরচন্দ্র « সাধুরঞ্জীন * নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পঞ্জ 

প্রকাশ করেন। এখাঁনিতে তীছ। ছাত্রমগ্ুলির কবিতা ও 
প্রবন্ধ মকল প্রকাঁশ হইত “« সাধুরঞজন * ঈশ্বরচন্দ্র মৃত্যুর 
কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। 

_. অপ্পবয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের 
অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত ছইয়াছিলেন | তত্ববোধিনী সভা 
টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, ছর্জিপাড়ার নীতিমভা প্রস্তুতির 
সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়! মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং 
কবিতা পাঠ করিতেন। ভীহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আঁজিকার 
দিনে বাঁচিয়। নাই ; তাহ! হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত 
হইতেন | রামরঙ্গিণী, শ্যাঁমতরঙ্গিণী, নববাছিনী, ভবদাছিনী 
প্রস্তুতি ভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা চাঁড়িতেন,দন্দেহ 
নাই। ক্িকীতা ছাঁড়িলেও নি্ৃতি পাইতেন, এমন নছে। 
গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রাঁমরক্ষিণী ভা, ছাটে ছাট- 
ভক্ভিনী,মাঠে মাঁঠসঞ্চারিণী/ঘাটে ঘাঁটনাধনী-জলে ঈলতরজিণী, 
স্থলে ক্ছলশীয়িনী-খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী)বিলে 
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বিলবাদিনী, এবং মাচার নীচে নাবরমপহাদিন সভা সকল 
সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে। 
সকাল আর এ কালের বন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের, প্রা 
ভাব। একালের যত তিনি-নানা সভার সভ্য, নান! স্কুল 
কর্মমটির মেখর ইত্যাদি ছিলেন--আরার ও দিগে কবিন 
দল্লে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাধিতেন। নগর এবং 
উপনগরের সথের করি এবং হায় আথড়াই দল সমূহের 
ংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না! কোন পক্ষে নিযুক্ত 
হইয়। সংগীত রচনা করিয়া দিতেন । অনেক স্থলেই তাহার 
রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাহারই জয় হইত। সখেরদল 
সমূহ সর্বাগ্রে তাহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা! করিত, তাহাকে 
পাইলে আর অন্ত কৰির আশ্রয় লইত না| 
সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটা নূতন অমুষ্ঠান করেন। 
নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১ল] বৈশাখে তিনি শ্বীয়_ যন্ত্রালয়ে 
একটা শ্লরহতী সভা সমাহৃত করিষ্ঠে আরস্ত করেন। সেই সভায় 
নগর, উপনগর, এবং মফম্বলের প্রায় সমস্ত সগ্ত্াত্ত লোক এবং 
সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ত্রাঙ্গণ প্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়! 
উপস্থিত হইতেন।. কলিকাতার ঠাকুরবংশ মল্লিকবংশ, 
দত্তবংশঃৎ শোড়াবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সন্ত্রস্ত 
বর্$শর লোকের! দেই মায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন- 
নথি ঠাকুর গরতৃতির স্থায় মান্তগণ্য ব্যক্তিগণ মভাপতির আদন 
গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচজ্জ সেই সভায় মনোরদ প্রবন্ধ এবং 
(ঘ) 
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রুবিতা! পাঠ করিয়া॥ রতাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন | পরে ঈশ্বর: 
চন্ত্রের ছাত্রগণের মধ্যে বাছাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, 
তাহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট 
হইত, সাহার নগদ অর্ম পুরস্কার ্বরূপ পাইতেন। ন্গর ও 
ভ মফস্বলের অনেক যন্াস্তলোক ছাত্রদিগৃকে সেই পুরষ্কার দান, 
করিতেন। সতাভস্কের গর ঈশ্বরচন্্র সে আযমন্ত্রিত প্রায় চার 
পাঁচ শত লোককে মহাভেন দিতেন | 

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কনেবর ক্ষুদ্র, এরং তাহাতে সম্পাদ- 
কয় উক্তি এবং বংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে 
হইত) এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের ম্লাধে কবিতা 
লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১ ল! 
তারিখ হইতে এক এক থানি স্থুলকায় প্রভাঁকর গ্রতিমাসের 
১লা.তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ 
খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদাপদাুরণ ্রস্থও প্রকাশ করিতে 
থাকেন । ্ 

গ্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়ে বর্ষ পর হইতেই 
উশ্বরচন্্র দৈনিক গ্রভাকর সম্পাদন ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধো 
মধ্যে কবিতা লিখিতেন এরং বিপ্লেষ রাজটতিক বা সামাজিক 
কোন ঘটনা হইলে, তৎমন্বদ্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। 
সহকারী সম্পাদক বাবু শ্তামাচরণ রন্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য 
সম্পাদন করিতেন। মাসিক পঞ্র স্থষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচত্ 
বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহ! সম্পাদন করিতেন। শেষ 


ঈতবরচন্র গুণের জীবনউরিত। রা ট 


অব্য নত দেশ বান শেষ জগ জনে, সে 
জন্তই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, 
পর্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাঁকিলে, অর্ধিকাংশ 
য়ে উপনরগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন! 

*. শারদীয়া গৃঁজার পর উঈলপথে শ্রীয়ই উমণে বহি্ত 

. হইতেন। তিনি গুর্বাবাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া) 

: ধা রাজবল্ভের কী্ঠিনাশ র্ণঠন কবিতা| প্রণয়ন পূর্বক 
গ্রতাকরে প্রকাশ করেন | আদিশৃরের বস্তস্থলের ইতিবৃন্ধও 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংশাবশেষ 
দ্বন্ধে কবিতা| রচনা! করেন। গর |বারানসী, পরাগ প্রতৃতি 
প্রদেশ ভ্রমণে বর্ধাদিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি 
ধেখানে যাইতেন, নেই খানেই সমাদর এবং পশ্মানের সহিত 
গৃহীত হইতেন। যীহারা তাহাকে চিনিতেন না, তীহারাও 
তাহার মিষ্টভাষিতা় মুন্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ত্রমণ- 
সৃত্ে স্বদেশের সকল প্রান্তের মন্্রান্ত লোকের সহিতই তাহার 
আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাহাকে গ্রাপ্ু 
ইইয়া। মফম্বলের ধনবান জমমীদারগণ মহানন প্রকাশ করি- 
তেন এবং অযাচিত হইয়া গাঁথেয়স্বকূপ পর্য)াপ্ত অর্থ এবং নাঁনা- 
ব্রি ুল্যবান ভরবা উগহার দিতেন| বাহার মহিত একবার 
, আলাপ হইত। তিনিই ঈশ্বরচন্ত্রে মিত্রতা-শৃখলে আবদ্ধ 
ঠহইতেন। মিষ্টগাষিতা এবং সরপতার দ্বার তিনি সকলেরই 
হায় হরণ করিতেন। ভ্রমণকাঁলে কোন অপরিচিত গানে 
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নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া, পথে যে মকল বালককে খেমি্ে 
দেখিতেন, তাহাদিগের, সহিত আলাপ করিয়া, তাহার্দিগের 
বাটাতে যাইতেন। তাঁহাদিগের বাচীতে লাউ, কুমড়া গ্রভৃতি 
ফোন ফল-মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে 
কোন হীনতা! বোধ করিতেন না। বাঁলকদিগের অবিভার্বকগণ 
শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে 
ক্রুটী করিতেন না। ত্রম্পকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, 
তাহাদিগকে ডাকিয়া গান গুনিতেন এবং সকলকে পয়স! দিয়া 
তুষ্ট করিতেন | 

প্রাচীন কবিদিগের অগ্রকাশিত লুপ্রপ্রায কিতাব, 
গীত, পদাবলী এবং তত্সহ তাহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে 
অভিলাঁষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান 
পর্যটন) এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা 
লাভ করেন। বাক্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের 
প্রথম উদ্যোগী। সর্বদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 
প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামগ্রসাদ সেনের জীবনী, 
ও তৎপ্রণীত « কালীকীর্ভন ” ও « কৃষ্ণবীর্ভন ” প্রস্ৃতি বিষ- 
য়ক অনেকগুলি লুপ্তগ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। 
তৎপরে পর্ষ্যাযন্রমে প্রতি মাসের প্রন্ভাকরে রামন্ধি দেন 
( নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবন্থ, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষী - 
কান্ত বিশ্বাস, রান্থ ও নৃমিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন 
খ্যাতনামা কবির জীবনউরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ 
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 ক্ষরেন। সেগুলি গ্বতন্্ পতরাকারে প্রকাশ করিবাঁর বিশেষ 
. ইচ্ছা! ছিল, কিন্ত প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন মাই। 

মৃত কবি ভারত্চন্র রায়ের জীবনী এবং তগ্রণীত অনেক- 
পরা কবিতা" এবং পদাবলী বন্থপরিশ্রমে সংখ্রহ করিয়া 
সন ১২৬২ সালের ১লা সো্ের গ্রভাকরে প্রকাশ করেন? 
পেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ: 
করেন'। ইহাই জগ প্রথম পু প্রকাশ। 
১২৬৪ সালের ১ল বৈশাখের পরভাকরে " প্রবোধ 
প্রভাকর % নামে গ্রস্থ' প্রকাশারন্ত হইয়া, সেই সনের ১লা! 
ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পল্মলোচন ন্যায়রত্ু যেই পুস্তক প্রণয়ন 
কালে তাহার বিশেষ সহায়তা করেন । উদ্ভ সনের ১লা চ্ত 
“ গ্রবোধ প্রভাকর ”' স্মতন পুস্তকাকারে গ্রকাশ হয়। 

তৎপরে প্রত্িমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে « হিত্- 
প্রভাকর ৮ এবং “ বোধেন্দুবিকাশ + প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন।, 
ঈশ্বরচন্্র নিজে তাহা বত পুস্তকাকারে গ্রকাশ করিয়া যাইতে 
গারেন নাই। তীহার অনুজ বাবু- রামচন্্র গু পরে পুস্তকাকারে' 

” ছিতগ্রাতাকর ৮ ও. « বোধেন্দুবিকাঁশের ” প্রথম খণ্ড প্রকাশ 

করেন | তিন খানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে । 

কয়েকটা ক্ষুদ্র কুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি 
ববিতা পনীতিহার ” নামে প্্াকরে প্রকাশ করেন | 

, ১১৬৫সালের মাঘ মামের মামিক গ্রভাকর সম্পাদনের পর 

দ্র ্রীম্গবতের বাকল! কবিতায় অনুবাদ আবম করি 


৪২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের জীবনচরিত। : 


াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পর্বর্থী কয়েকটা লেকের অনুবাদ 
: করিয়াই তিনি মৃত্যুশধ্যায় শয়ন করেন। 

_ অবিশ্রান্ত মস্তি চালনাস্থতরে মধ্যে ধ্যে ইশ্বরচন্রের স্বাস্থ 
ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপণে 
ত্রমণ করিয়। বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের 
শ্রম বৃদ্ধিহয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপধুণপরি কয়খানি 
গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিত্ত এই সময়ইীই হার 
জীবনের মধ্যাহৃকালম্বর€: সমুজ্জল | 

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রতাঁকর সম্পাদন করিয়াই 
ঈশ্বরচন্ত্র জররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে 

পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় 
উক্তিতে নিয়লিখিত কথা প্রকাশ হয় ;-. 

« অদ্য কয়েক দিবস ছইতে আযারদিগের সর্কাধ্যক্ষ কবি- 
কুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গণ্ত মহাশয় স্বরবিকার রোগা- 
্রান্ত হইয়া! শয্যাগত আছেন। শীরীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়া- 
ছিল, সছুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্েশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু 
গোবিলচন্ত্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহোদয়ের চিকিৎসা করিতেছেন। তত্থারা শ্রারীরিক গ্লানি 
অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় 
নাই।* 

ঈশ্বরন্ত্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ রা দেশের 
মনকলেই উ্িগন হুইয়। উঠেন। কলিকাতার নক্ধাস্ লো | 


ঈশ্বরচন্তর গুণের দ্রীৰনচরিত |. 8? 


এবং মিত্রমণ্লী ছুঃখিতান্তবরণে ঈশ্বরচন্ত্রকে দেখিতে যান | 
অনেকে বহক্ষণ পর্যাপ্ত ঈশ্বরচন্দরের নিকট অবস্থান, তন্বাবধান: 
এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন] 
ঈশ্বরচন্ত্রের গীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ 
বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ গ্রকাশ 'করিতে দেখিয়া, পর 
দিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের গ্রতাকরে তাহার রি ও চিকিধ- 
সার বিবরণ প্রকাশিত হয়। : 
তৎপর দিন অর্থাৎ ১,ই মাঘের এতাকরে হার গর রান 
লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মন্্ুযোরই দুঃখ মমান_-মকল চিকিৎ- 
সকেরই বিদ্যা মমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। 
অতএব সে দকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না। 
১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া 
আমিলে, হিনুপ্রধামত তাহাকে গঙ্গাধাত্রা করান হয়। ১২ই 
মাঘ মোমবারের গ্রভাকরে ঈশ্বরচন্্রের অনুজ রামচন্দ্র 
লেখেন।-৮ | 
« সংবাদ গ্রভাকরের দা ও সম্পাদক আমার সহোদর 
পরমপুজাবর ৬ ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত মহোদয় গত ১ই মাঘ শনি- 
বার রজনী অনুমান ছুইপ্রহর এক ঘটকা কালে ৬ ভাগিরধীতীরে 
নীরে সঙ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ 
পর্ব ধ্এতন্মায়ায় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে পর- 
মেস্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।” : 


* এণে ঈশ্রচজেয চিজ লে ছুই একটা কথা বলিয়া এই 


8৪ ঈ্চ্দর গুপ্তের জীবনচরিত।. 


গরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্ত্রের ভাগ্য তাযার গাহত- 
গঠিত। 
তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্ত্রের সহিত 
গরান্নে প্রতিপালিন্ত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রাম- 
চন্্রকে বলিয়াছিলেন, ভাই ! আমাদিগের মাসিক ৪০২টাকা 
আর হইলে; উত্তমরূপে চলিষে।” শেষ প্রভাকরের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ঈদ্বরচন্দ্রের দৈন্ঘদশা বিদুরিত হইয়া, সন্্ান্ত ধনবানের 
স্তায় আয় হুষ্টতে থার্কে।* গ্রভাকর হষ্ঈটতেই অনেক টাকা 
আসিত। তত্বযতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই 
বৃত্বি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতৈন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে 
অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, «আমি এক 
দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ 
টাঁকা ভিক্ষা করিয়া, আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে ?” 
বাস্তবিক ঈশ্বরচ্জের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইগ়াছিল |, 
অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র নম তা ছিল ন। পাত্র!পান্র 
ভেদ ভ্ঞান না করিয়া সাহাধ্প্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন । 
ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাহার নিকট থাতায়াত করি- 
তেন, শ্ীশ্বরচন্দ্রও তাহাদিগকে নিয়মিত বাধিক বৃত্তি দান 
ব্যতীত সগয়ে সময়ে অর্থসাহা্য করিতেন। পরিচিত বা 
সামান্য পরিচিত বত, পণ প্রার্থনা করিলে, তদ্াণ্ডেই আহ 
প্রদান করিতেন। কেহ সেখণ পরিশোধ না করিলে, তাহ 
জাদায় জন্য. ঈশ্বরচর্জ চেষ্টা, করিতেন না। এই হথত্রে তাহার 


. ঈষ্বরচন্জ্র গুপ্তের জীবনচরিত। 8৫. 
অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও 
তাহার রীতিমত কোনি হিসাব গন্জ ছিল নাঁ। ব্যয় করিয়া যে 
সময়ে ফত টাক ধাচিত, তাহা কলিকাতাঁর কোন না কোন 
ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লই- : 
. পেন না। তাহার মৃত্যুর পর অনেক 'বড়লোক (1) সেই টাকা- 
খুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ্রাতা তৎসম 
আদায় করিতে পারেন নাই। . * 

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটার দ্বার অবারিত ছিল। ছুইবেলাই করমাগত 
উদ্ন জলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় 
মধো মধো তোদের অনুষ্ঠান করিয়া) আত্মীয় মিত্র এবং ধ্লী 
লোঁকদিগকে আহার করাইতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রতিবসর বাঙ্গালার অনেক সন্তান্ত পার 
নিকট হইতে মৃত্নযবাঁন শাল উপহার পাইতেন। তৎদমন্ত 
গাটরি বাধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লৌক বগিলেন, 
« শালগুলা ব্যবহার. করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া 
যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা! পাওয়া যাইবে । 
আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাক! আনিয়া দিব। ” ঈশ্বরচন্্র 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূলের এক 
গাটরি শঞ্চল তাঁড়াকে দিলেন । কিন্ত মে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় 
নি, শালও ফিরিয়া! দেয় নাই, ঈশবরচ্ও তাহার আর কোন 
তত্বও লয়েন নাই। | 

ঈঙ্বচন্র গুধ বার্যকালে যদিও উদ্ধত) 'অবাধ্য এবং. 


৪৬ ঈশ্বরচ্জ গুপ্তের জর্বনচরিত। 
শ্েচছানুরপ্ত ছিলেন, বয়োরৃক্কিসহকারে সেঁ সকল দোষ যাঁয়। 
তিনি সদাই হাসাবদন, মিষ্ট কথা, রসেয় কথা, হাঁসির কথা 
নিয়তই মুখে লাগিয়া! থাঁকিত। রহস্ত এবং ব্যঙ্গ ভীহার প্রিয় 
সদালাপী ছিলেন । কথায় হউক, বর্তায় হউক, বিবাদে হউকঃ 
কবিতায় হউক) গীতে হউক, লৌঁককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু 
ছিলেন। সামান্ত বাঁধ হইতে বৃর্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত 
ঈমান ব্যবহার করিতেন । শক্ররাও তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত | 

টরিব্রটী সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল নাঁ। পাননোষ ছিল। প্রকাশ 
আছে যে, যে সগ্নে তিনি স্ুরাপার্ন করিতেন, সে সময়ে লেখনী 
অনর্গল কবিতা প্রসর করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরি- 
চিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাহাকে যে 
কৌন প্রকার কবিভী) গীত বা ছ্ভী গ্রস্ত কবিয়া দিতে 
অনুরোধ করিত, তিনি আননোঁর সহিত াহাদিগের আশা পূর্ণ 
করিতেন । কাহাকেও নিরার্শ করিতেন নাঁ। 

ঈশ্বরচন্্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় হ্ীকার করিয়াছেন, 
তিনি হুরাপান করিতেন 155 

এক(১)ছুই(২)তিন(৩)চারি(৪)ছেড়ে দেহ ছয়(৬)। 

_ গীচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নর ০. 

(১ কাঁষ (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ (৬) মাৎদর্যন (৫) 
ধদ।« রিপু রিপুনয়” অর্থাৎ “মদ” শব এখানে রিপু 
অর্থে বুঝিবে না। | 
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তক ছাড়! পঞ্চ সেই অতি পরিগাটি। 
রাবুসেজে পাটির প্টপরে রাগ পাটি | 
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোল মারি কাটি । 
ঝোলমাথ| মাছ নিয়! চাটি দিয়া চাটি 
তিনি স্থরাপান করিতেন, এ জন্ম লোকে নিন্দা করিত। তা 
খর %ধ মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়ি, 
তেন। খ্বতু কবিতার মধো পাঠক এই মুংগ্রহে দেখিতে পাইবেন। 
যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরি, তখন আমি বালক 
হুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুণ্ত আমার স্বতিপথে বড়-সমু' 
জ্ৰল। তিনি স্থপুরুষ, সুন্দর কাস্তিবিশি ছিলেন। রথার ম্বর 
বন্ড মধুর ছিল। আমর! বালক বলিয়া! আমাদের সঙ্গে নিজে 
একটু গন্ভীরভারে কথাবার্তা কছিতেন_-তাহার কতকঞচলা নন্দী- 
ভূঙ্গী থাকিত-__রসাতায়ের তার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে 
তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত 
কবিতাগুলি পড়িয়। শুনাইতে তাল রাসিতেন। আমর! বালক 
হইলেও আমাদিগকেও গুনাইতে দ্বগা করিতেন না। কিন্ত 
হেমচন্ত্র প্রভৃতির স্তায় ত্বাহার আবৃত্তিশক্তি পরিমাঞ্জিত ছিল 
না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে 
তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবিতা 
রচনা জগ্ দীনবন্ুকে, দ্বারকনাথ অধিকারীকে এবং আমাকে 
এবুবার প্রাইজ দেওয়াইয়া। ছিলেন। দ্বারকাঁথ অধিকারী 
রুষনগর কলেজের ছাত্র_তিনিই প্রথম প্রাইস পান 
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তাহার রচনা প্রগালীটা কতকটা ঈশ্বর গুণের মত 
ছিল-সরণ স্ব্-দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যত্ত 
ররিতেন। এল্পবয়দেই তাহার মৃত্ঠা হয়। জীবিত থাকিলে 
বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, 
দীনবন্ধু, ঈরচন্্র, সকলেই গিয়াছে--ঠাহাদের কথাগুলি লিখি 
বার অন্ত আমি আছি। | 
সুরাপান করুন ত্বার পাঁটার স্তোত লিখুন, ঈশ্বর 
বিলামী ছিলেন না। সামান্ত বেশে সামানা ভাবে অব- 
স্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী 
সাজ মজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠখধানায় একখানি 
সামান্য গালি! বা মাহুর গাতা থাকি) কোন গ্রকার 
আমবাব থাকিত না। অন্তরান্ত গোকের| আমিয়া তাহাতে 
বসিয়াই ঈশ্বরের মহিত আলাপ করিয়া তৃধধ হই যাইতেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছ্ে। 


কবিত্ব। 
ঠ $ 

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্ত কিরকম করি? 

ভারতবর্ষে পূর্বে জানীমাজ্রকেই কবি বলিত। শাস্র- 
বেত্বারা মকলেই “কবি |” ধর্দশান্ত্কারও কবি; জ্যোতিষ- 
শান্ত্রকারও কবি। 

তার পর কবি শবের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত ঘটি- 
াছে। “কাব্যে মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ” এখানে অর্থটা! 
ইংরেজি 2০৫ শব্দের মত। ভারু পর এই শতাবীর প্রথমাংশে 
“কবির লড়াই” হইড। দুল গায়ক জুটিয়া ছন্দো- 
বন্ধে পরম্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচ- 
নার মাম “কবি ।” 

আবার আজ কাল কবি অর্থে 2০৪ তাহাকে গার যার, 
কিন্ত'“কবিত্ব* সন্বন্ধে আজ কাল বড় গোল। ইংরেজিতে 
যাছুকে 2০০৮ বলে, এখন তাহাই কৰিত্ব। এখন এই অর্থ 
প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা 
বিচার করিতে বাধা । 


৫. ঈশ্বরচন্্র গুণ্ডের জীরনচরিত। 


পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন গ্রত্যশা করেন না, 
যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, ভাহা আমি বুঝাইতে বমিব। 
অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই 
মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চানে বসাইতে 
সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য হ্বদয়ের কোমল, গম্ভীর, 
উন্নত, অন্ফট তাবগুলি 'ধরিয়! তাহাকে গঠন দিয়া, অব্য- 
ভ্রকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌনারযা সথষ্টিতে 
তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না| তাহার ৃ্টিই বড় নাই। 
. মধুহ্দন, হেমচন্্র, নবীনচন্ত্র, রবীন্ত্রনাথ, ইহারা সকলেই 
এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষ। শ্রে্ঠ। প্রাচীনেরাও তাহার 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্ত্রের ম্ভায় হীরামালিনী গড়িবার 
তাহার ক্ষমত| ছিল না) কাশীরামের মত হুভদ্রাহরণ কি 
শ্রীবৎসমিস্তা, কীন্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, যুকুন্দরামের_ 
মত ফুন্নরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত 
বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তীহার কাব্যে সুন্দর, 
করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাহার 
যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই । আপন ভূধিকারের 
ভিতর তিনি রাজ|। (বু, 

মংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নছে। যাহা ভুল, 
তাও কিছু এত ভাল নহে, . ঘে তার অপেক্ষা ভাল আমর 
কামন! করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত, অবস্থার অপেক্ষা 


ঈশ্বরচ্ছ পরে জীবনচিত ৫১ 


উত্বর্ষ জামা কামনা ক্করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, 
আমাদেক হৃদয়ে অন্কূট রকম থাকে । সেই আঘর্শ ও সেই. 
কামনণ, কবির সামস্ী।, যিনি 'তাছা হবদয়ঙ্গম করিয়াছেন, 
তাঁহাকে গঠন দিয়| শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী 
করিয়াছেন, সচরাচর তীহাকেই আমরা কবি-বলি। মধুস্থদ- 
নাদি তাহা পার্িয়াছেম, ঈশ্বরচক্জ তাহা পারেন নাই বা 
করেন নাই, এই জন্ত এই অর্থে আমরাধ মধুহ্দনাদিকে শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিয়া) ঈশ্বরটন্ত্রফে নিষ্নশ্রেণীতৈ ফেলিয়াছি। কিস 
&ই থানেই কি কথিখ্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের 
সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না? | 
রহিল বৈকি । যাহ! আদর্শ, যাহা! কমনীয়, যাহা! আকা- 
জিত, তাহ! কবির সামন্ত্রী | কিস্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, 
যাহা! প্রাপ্ত, তাহাই বানয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস 
নাই? কিছু সৌনরধ্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত, 
সেই রফে রসিক, দেই সৌনর্যের কবি। যাহা আছে, 
ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। 
তিনি কলিকাতা সহরের কবি। শিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের 
কবি। &এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময় । অন্ঠে 
তাহাতে বড় রস পান না। তোমর! পৌষপার্ধণে পিটা- 
গুলি থাইয়া অজীর্ণে ছুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্ারমটুকৃ 
সংগ্রহ ক্রেন। অনো নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ 
গিলিয়া: গাদাফুল সাজাইর়! কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুণ মক্ষিকাঁবৎ 
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তাহার সারাদান করিয়া নিষে উপভোগ করেম, অন্যকেও 
উপহার দেন। ছুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে 
অক্রুবিক্ুত্রেণী সাজাইয়া মুক্তাছারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও - 
ভিনিচানেররর কষিয়। দেখিয়! তার ভিতর নি 
| মনের চেলে মন ভেঙ্কেচে 
| ভাঙ্গা! মন আর গড়েনা কো । 
তোমরা সুদ্দরীগণক্ষে “পুণ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া 
প্রতিমা সাঁাইয়া পৃজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উন 
গোড়ায় বসাইয়া) শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের 
ংসারের এক রকম খাটা কাব্য রস বাহির করেন;__ 
বধূর মধুর খনি, মুখশতদল । 
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল। 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাটায়, রান্নাঘরের ধৃ'য়া়, 
নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের 
খানায়, পাটার অস্থিস্থিত যজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর 
রস ছাড়া কাব্য রন পান, তপসেমাছে মৎসাভাব ছাড়া 
তপস্বীভাব দেখেন, পাটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দরধীচির 
গায়ের গন্ধ পান। ছিনি বলেন, “তোমাদেক্ধ এদেশ, এস মাজ 
বড় রঙ্গভরা | তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়। ছুর্গোৎসবকন, 
আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি-তোমর! এ ওকে ফাঁক্ষি 
দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাঠ হাসি 
হাস, ওখানে মিছা! কাম! কাদ। আমি তা বসিয়া বমিয়। 
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দেখিয়া; হাসি। ভোমরা! বল, বাজালীর' মে বড় স্থগারী, 
বড় গুধবস্তী,. বড় মনোধোহিনী-_প্রমের আধার, প্রাণের 
হুপার, ধর্মের ভাগডার ;-ত। হইলে হইতে পারে, কিন্ত আমি 
ফেখি উহার বড় রঙ্জের জিনিস | মানুষে যেষন বূপী বাদর 
পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমাছুষ গোষে_-উভ- 
বকে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ 1” স্ত্রীলোকের রূপ আছে-_তাহ! 
তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও* নিতেন, কিন্তু তিনি 
বলেন, উহ! দেখিয়! মুগ্ধ হইবার কথ! নহে-উহা! দেখিয়া 
হাসিবার কথ! । তিনি স্ত্রীলোকের রূপের, কথা পড়িলে 
হাসিয়া লুটাইয়! পড়েদ। মাঘ মাসের প্রাতঃমানের সময় 
যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্ত, যুবতিগণের পিছে 
পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্ত্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার 
জন্য যাম। তোমরা হয়ত; সেই নীহারশীতল -স্বচ্ছদলিল- 
ধৌত কষিতকান্তি লইয়া! আদুর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, 
“দেখ-দেখি ! কেমন ভামাস!! যে জান্তি নানের সময় পরি- 
ধেয় বসন লইয়া বিব্রত,তোমর! তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি, 
কর!” তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্থে আস্থা ও. বনজ দেখিয়া, 
বলিবেও ধন্য স্বামীপুন্রসেবাত্রত ! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ 
ও. ধৈর্য!” ঈশ্বরচন্ত্র তখন: তাহাদের হাড়িশালে গিয়। 
ঘ্রেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্বণেই গেল, পিটুলির “জন্য 
কোন্দল বাধিয়্া গেল, স্বামী তৌজপ করাইবার দময়ে শ্বাগুড়ী 
মনদের' মুও্ ভোজন হইল, এবং কুটুষভোজনের সময । 





লজ্জায় দুও ভোজন হইল । দল কথা, থয ৫ 7১13 
এবং ঈশ্বর ও 38781 ইহা উহ নাজ, এবং ইহাতে 
'তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যে অদ্বিতীয় | | 
ব্যন্ব অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রহ্ৃত | ইউরোপে অনেক বাজ. 
হুখন লেখক জন্দিয়াছেন। তাহাদের রচনা! অনেক সময়ে 
হিংসা, অস্য়া। অকৌশল, মিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরি- 
পুর্ণ। পড়িয়া! বোধ হয়ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় 'রমিকতা 
এক মার পেটে জন্বিয়াছে--ছয়ের কাজ যানুযুকে দুঃখ দেওয়। | 
ইউরোপীয় অনেক কুসামন্ত্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে--এই 
নরঘাতিনী রফিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম 
পেঁচার নকুম। ির্েষপরিপূরণ ॥ ঈশ্বর গুণ্ডের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র 
বিদ্বেষ নাই। শক্ত! করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন ন|। 
কাহারও অনিষ্ট কামন! করিয়া কাছাকেও গ্লালি দেন না। 
 মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, মবটা 
আনন্ব। কেবল ঘোর' ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি 
দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন ন|। সেটা কেবল 
জিগীষা--ব্রাঙ্মণকে কুভাষায় পরাজর করি. হইবে এই 
জিদ। কবির লড়াই, এরকম শক্রতাশূন্য গালাগালি'। ঈশ্বর 
ওপ্ত “কবির লড়াইয়ে” শিক্ষিত--নে ধরণট! তীহার ছিল।, 
অনাত্র তাও দা-কেবর আনন্দ। যেষেখানে সমুখে 
পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্তর তাহার গালে এক চড়, নহে একটা! 
: ক্কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া ঘেন-কারণ আর কিছুই নয়, হই 
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জনে, একটু-হাসিধার জন্ত। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার 
পাইতেন না । গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাপ্ট গবর্ণর, কৌন্সি- 
লের যেশ্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া 
নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বঙ্জ-_ষে মারে, তাহার 
রাগনাই,কিস্তু যে খায়,্ভার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার 
পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন, -. 
 বিড়ালাক্ষী বিধুসুখী, মুখে গন্ধ ছুটে । 
আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর 
নীচের লিখিত ছুই চরণে আমাদের চেরা দই রহিল-. . 
সিন্দুরের বিদ্কুদহ কপালেতে উদ্কি। 
_.. নমী জশী ক্ষেমী বামী, রাশী স্তামী গুলকী। 
 মহারাণীকে স্তৃতি করিতে করিতে দেশী &€1/9:0:দের 
কাণ ধরিয়1 টানাটানি- ও 
: তুমিযা কললতরু, স্ভামরা সব পোষা গোর, 
শিখিনি সিংণ্বাকানো, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস । 
্‌ যেন রাঙা! আমলা, তুলে যামলাঃ “ 
0. শ্বামলা ভাঙ্গেনা। 
“আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥ 
সাহেব বাবুর! কবির কাছে অনেক কাপমলা খাইযাছেন-_ 
একট।'নমুন1- চ 





 ঘখন 'আস্বে পন, করষে পরষন) : 
রী নর হট, বোলে. ::: বুট পায়ে দিয়ে, 
. চুরট ফুকে' বে ঘাবে? 
প্র কথায়, দাছেবদের নৃভ্যগীত-. . 
শুড় ড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তারা রারা দারা রারা লাল। লাল! লাল। 
সখের বাবু; বিন। সম্বলে,-- 
। ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ! ্ীত গেযে। 
 গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে ॥ 
_ কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এটোকাটা! থেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনে! জলে নেয়ে ॥ 
কিন্ত অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের এ ধরণ নাই । অনেক্ষ 
স্থানেই. কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। ভপ.সেমাছ লইয়! 
আনন-- 
কধিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়। 
গ্রালভরা গৌঁপদাড়ি, তপনস্থীর প্রাক্স ॥ 
_ মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।, 
মোহন মপিপ্ন প্রভাঃ ননী রী ॥. 
অথবা আনারমে--" | 
জুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি। 
চিন্ময়ী চৈতন্তর্নপা, চিনি তায় ভরি॥ 





অথবা পাটা-_. ; ও কিক পটু 
সাধ্য কার এক সুখে, ছা প্রকাশে। | 
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে ॥- 

হাড়কাটে.ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠ্যা । 

সে সময়ে বাদ্য করে, ছযাড্যাঙ্ ছ্যাড্যা্গ ॥ 

এষন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা । 

নিজে সেই বোকা নয়, ঝাঁড়ে বংশে বোকা! 

তবে ইহা শ্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির 

উপর গাপিগালাজ করিতেন্‌। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। 
মেকি বাবুর! তাছার কাছে গালি ধাইতেন, মেকি সাহেবের! 
গালি খাইতেন, মেকি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের, “নস্যলোসা দি 
চোসার” দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি ্রীর্িয়ান 
হইতে চলিল দেখিয়া তাহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরি- 
দের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিকৃসের 
উপর রাগ। যথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ 
পাইবেন, এজ্জন্ত এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম 
না। | 
অস্তেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভৃত। 
গন্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোব। উহা! 
ঝ্দ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে 73০0 019029 করিতে গিয়।, 
আমরা তাহার কবিতাকে নিভে করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি 
কাব্যরগ্গে যথার্থ রদিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দ। করিবেন । 





কিন্তু এখনকার বাঙ্গাল! লেখক ব! পাঠকের ঘেরাপ অবস্থা, 
ইহাও জার্নি ষৈ ঈশ্বর শুপ্তের অন্লীলত্তী, প্রকৃত অঙ্লীলত। 
নহে। বাছা ইঞ্জিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রশ্থকাগ়ের হদয়স্থিত 
কদর্ধ্যভাধের অভিব্যক্তি পস্ঠ লিখিত হয়, তাছাই অঙ্লীলত1। 
ভাহা পবিত্র লড্যভাায় লিখিত হইলেও অন্লীল। আর 
যাহার উদ্দেস্ত সেরূপ ছে, কেবল পাপকে তিরস্কত বা 
উপহসিত ফ্কর! যাহার উদ্দেস্ট, তাহার ভাষা কচি এবং 
সভ্যতাক়্ বিচষদ্ধ হইলে ও অশ্লীল নহে। খাধিরাও এরূপ 
ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা! 
এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, 
অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্্াত্বা, আজন্ম সংযতেক্্িয়। সভা, 
গুশীল, সঙ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই 
রাপিলেই ণবদজোবান” আরক্ট করিতেন । তখনকার রাগ 
প্রকাশের ভাষাই অঙ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্দ্াত্বা এবং 
অধর্্াত্বী উভয়কেই ন্লীলতায় স্টপটু দেখিতাম্‌--প্রতেদ 
এই দেখিতাম, ধিনি রাগের বশীভূত হইয়া অঙ্লীল,। তিনি 
ধর্শাত্বা। ধিনি -ইক্জিয়ান্তপ্বের বশে অশ্লীল তিনি পরপাত্মা। 
সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে. ক্রমে বিলুই 
হইতেছে। রি 

ঈশ্বর ওপ্ত ধর্শাত্মা, ফিন্ত সেকেলে বাঙ্গালী । তাই ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিভা জঙ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর 








গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল লংলার।: কাল্যকালে 
বাকের অমূল্য বত্ব যে মাতা, ত্রাস! তছার; বিকট, হইতে 
কাড়িয়া বই ॥ খাঁটি সোনা কাড়িয়। লইয়া, ভাক্কার পরি. 
বর্তে এক্‌ পিতলের সামগ্রী দিয় গেল-মার বদলে বিমা ॥. 
ভার পর যৌবনের যে অমৃল্যরত্ধ -দ্বখু যৌবনের কেন, যৌব-. 
নের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্ধক্যের তুল্যন্বপেই অযুল্যরত্ব ঘে 
ভার্ধ্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগ দিল। যাছ! গ্রহণীয় 
নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন ন+; কিন্তু দাগাবাজির জনা 
ংসারের উপর ঈশ্বরের রাগট1 রহিয়া গেল। তার পর 
অন্নবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অরৰষ্টরে- 
পড়িলেন । কত বানরে, বানরের অট্টরালিকায় শিকলে বীধা 
থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর .তিন্সি- 
দেবতৃল্য প্রতিভ৷ লইয়! ভূমগ্ুলে আসিয়া, শাকান্ধের অভাবে 
ক্ুধার্ত। কত কুকুর বা মর্কট, বরূষে জুড়ী জুতিয়া, তাহার: 
গায়ে কাদ। ছড়াইয় যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগেনী ধারণ 
করিয্নাও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন: 
না, দুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে ছারি মানিক) রণে, 
ভঙ্গ দিয়, পলায়ন করিয়। ছঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া 
থাকে । কিন্ত প্রতিভাশালীর! প্রায়ই বলবান। 
5 ঈশ্বর গুণ সংলারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত 
করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সন্মান আদায় করিয়! 
লইলেন৭ কিন্ত অত্যাচরজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল ন1।, 





ক 


| ঞীশয়ের ভূতা তিনি সমাজের জন্ত তৃলিয়া 
ফুলন।- এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ 
মধ্যম দিতে লাগিলেন । সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ 
যর উপর কদর্ধ্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত । বোধ হয় 
ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্ধিজাদি প্রভৃতি 
ধেবিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্ধ্য-_যে ছুরাত্মা, 
তাহার জন্য এই কদর্ধ্য ভাষা । এই রূপে ঈশ্বরচন্ত্রের কবিতায় 
অন্নীলত।' আসিয়া! পড়িয়াছে। 

_. আমরা ইহাও স্বীকার করি যে তাহা ছাড়া 
অন্যবিধ অন্লীলতাও তাহার কবিতার আছে। কেবল 
রঙ্গদারির জন্য, গুধু ইয়ারকির জন্ত এক আধটু অশ্লীলতাও 
আছে। কিন্ত দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য 
ঈশ্বরচন্ত্রের অপরাধ ক্ষম। কর! যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন 
কথার আমোদ ছিল না যে.ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস 
বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা! সতেজ 
বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি জুল্লীল নহে, তাহ! কেহ 
গালি বলির! গণ্য করিত ন1। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল । 
চৌর কবি, চোরপঞ্চাশৎ ছুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিিলেন-_- 
বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে__ছুই পক্ষে সমান অঙ্লীল। তখব 
পৃক্1 পার্বণ অঙ্লীল _ উৎসবগুলি অশ্লীল--ছুর্গোৎসবের নবমীর 
রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার । যাত্রার সঙ অন্নীল হইলেই লোকরঞ্ক 
হুইত। পাঁচালী হাফআকড়াই অশ্লীলতার জন্তই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত 
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সেই বাতাসে জীবন-প্রান্তী ৬ বর্ধিত। অতএব ঈখর গুপ্তকে 
আমরা অনায়াসে একটু খানি মার্জনা করিতে পা. 
আর একটা কথ আছে। অন্দীলতা সকল সভ্য" 
সমাজেই স্বধিত । তরে, যেষন লোকের রুটি ভিন্ন ভিন্ন, তে নি 
দেশভেদেও রুচি ভিন্ন শ্িন্ন প্রকার । এমন অনেক কথা 
আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্বীল বিবেচন$ করেন, আমরা 
করি ন। আবার এষন অনেক কথ আছে, যাহা আমরা 
অল্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরাঁ করেন না। ইংরেজের 
ক্কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশীল__ইংরেজের 
মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, 
পায়জামা বা উরু শব্গুলিকে অশ্লীল মনে করি ন। মা, 
ভগ্গিনী বা কন্যা কাহারও সম্মধে খ সকল কথা ব্যবহার 
করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে সত্রীপুকষে মুখচুস্বনটা 
আমাদের সমাজে অতি অশ্ীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের 
চক্ষে উহা! অতি পবিত্র কাধ্য-_মীতৃপিত্‌ সমক্ষেই উহা নির্বাহ 
পাইয়! থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে 
আমর! দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, 
বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী 
স্থরুচি ছাড়িয়! আমরা বিদেশী স্ুরুচি গ্রহণ, করিতেছি। 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেনঃ যে উহাদের পরস্ত্রীর' 
মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু গরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ 1 
আলতাপুর! মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আগন্তি। ইহাতে 
(চ) 


৬২ ঈঙ্বরচন্্রগুণ্ের জীবনচরিত.। ' 


| আনব যে কেবলই -গরিতিয়াছি এমত নছে। | একটা| . উদ. 
হরণের দ্বারা বুঝাই । যেঘদুতের .একটি কবিতায় কালিদাস, 
কোন পর্বতশ্ঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইহা বিলাতি কচিবিক্ন্ধ । স্তন বিলাতি রুচি অমুষারে অশী 
কথা । কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অঙ্লীল। নব্যবাবু 
হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়! পরস্ত্রী মুখচুদ্ধন ও 
করষ্পর্শের মহিমা] কীর্ভুঘে মনোযোগ দিবেন। কিন্ত আমি 
ভিন্ন রকম বুধি। আঁমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী 
আমাদ্িগের জননী । তাই ভ্তীকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিম 
« মাতা বনু ভী ৮” বলি ; আমর! ভাহার সন্তান ঃ সন্তানের 
চক্ষে; মাতৃ গুনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, লগতে আর কিছুই, 
নাই-_থাঁকিতে পারে না। অতএৰ এমন পবিত্র উপমা আর 
হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্বীলতা দেখে, আমার 
বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাঁপচিন্ত। ভিম্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের 
স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে”_এখানে পাঠকের 
সন নরক। এখানে ইংরেজি কচি বিশুদ্ধ নহে-দেশী রুচিই 
বিশুদ্ধ | 

. আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইক্ধপ বিলাতি 
রুচির আইনে ধরা পড়িয়| বিনাপরাধে অশ্লীলতা নপরাধে 
অপরাধী হইয়াছেন । স্বয়ং বাজ্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি 
নাই। যে ইউরোপে মন্ত্র জোলার নবেলের আদর, দ্দে 
ইউরোপের রুচি বিশ্ুদ্ব/। আর .যাহার! রামায়ণ, কুমারয়স্তব 





লীধিয়াছেন, সীতা শকুত্তলার স্থি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি 
অন্তীল | এই শিক্ষা! আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি. 
শিক্ষা তাই আমি অনৈকবার বলিয়াচি, ইউরোপের কাছে 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ । আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ । 
অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে 
ধরা পড়েন। সে কল স্থামে আমরা তাহাষে বেকম্ুর 
খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা! আধস্থা শ্বীকার করিতে হয়ঃ 
যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাহাকে দিষ্কৃতি দেওয়া 
খায় না। অনেক স্থানে তাহার কুটি বাস্তবিক কাঁর্ধ্য, যথার্থ 
'জন্লীল, এবং বিরক্তিকর । তাহার মার্জনা নাই. . 
ঈশ্বর গুপ্তের যে আশ্লীলতার কথ! আমরা লিখিলাম) পাঠক 
তাঁহা এ সংগ্রহে,কোথাও পাইবেন না । আমরা তাহা সব 
কাটিয়া দিয়া॥ কবিতাগুলিকে টা মূড়া করিয়া বাহির 
'করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অল্লীলতাদোষ জন্যই 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাহার কবিতাঁর এই. 
দোষের এত বিস্তারিত সমালোচন1 করিলাম, তাহার কারণ 
এই যে এই দোষ তীহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব 
কি গ্রকার, তাহ! বুঝিতে গেলেঃ তাহার দোষ গুণ ছুই বুঝাইতে 
এহয়। শুধু তাই নাই। ত্রহার কবিত্বের অপেক্ষা আবার একটা 
নড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত 
নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি ববির 
কবিত্ববুরিয়! লাত আছে,সনেহ নাই, কিন্ত ববিত্ব অপেক্ষা! 
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কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাত। ক্বিতা দ্ 
সাত্রাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে. দর্পল 
বুঝিয়া কি হইবে. ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিনা 
তাহাকে বুঝিব। করিত, কবির কীর্তি-_-তাহা ত আমাদের 
হাতেই আছে-_পড়িলেই বুঝিব। কিন্ত ধিনি এই বীর্তি রাখিয়! 
গিয়াছেনঃ তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া 
গেলেন, তাহাই বুঝিতে, হইবে । তাহাই জীবনী ও সমালোচনা" 
দত্ত প্রধান শিক্ষ] ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। 
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমর! অবগত হইয়াছি যে, একজন 
অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে 
আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে 
পাই-_নিজ প্রতিভা গুণে । কিন্ত ইহাও দ্বেখিতে পাই যে, 
গ্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাঁকর মেঘাচ্ছন্ন । সে 
মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রচির অভাবে । এখন 
ইহা এক প্রকার ম্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও স্ুরুচি 
. পরম্পর সখী-প্রতিভার অনুগামিনী স্থুরুচি। ঈশ্বর গুপ্ডের 
বেলা তাহা ঘটে নাই কেন ১ এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া 
দেখিতে হইবে । তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের 
রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। ঘুঝাইলাম দে 
পাত্রের রুচির অভাৰের কারণ, €১) পুস্তকদত্ত স্থুশিক্ষার 
অক্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহ- 
বুদ্দি্ী, অর্থাৎ ধাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ঘঘ শিক্ষা করি, ০ত্াঁহার 


৯০২ পপিপাশীশিপি শশা 


ঈ সরাপা নের র মার্জনা! ন নাই । মার্জনার আমিও কোন কারণ 
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পবিজ্র .সংসর্গের. অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং 
তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে' মেঘে 
প্রভাকরের তেক্সোত্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে: তাহার 
জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্ত্র যখন অশ্লীল গুথন 
কুরুচির বশীতৃত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্্রাদির ন্যার কোথাও 


কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। "তাই : দর্পণতলম্থ 


গ্রতিবিদ্বের সাহাযো প্রতিবিস্বধার সত্তাকে বুঝাইবার জন্য 
আমরা ইশ্বরচন্ত্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত ' সবিস্তারে 
সমালোচন। করিলাম | ব্যাপারটা রচিকর নহে | মনে করিলে? 
নমঃ নমঃ বলিয়া! ছুই কথায়-দারিয়া যাইতে পারিতাম। অভি" 
প্রায় বুঝির। বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জনা করিবেন। 

মানুষটা কে আর একটু ভাল করিয়া! বুঝা যাউক--কবিত! 
ন1 হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, 
ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের 
আটক পাটক কিছুই নাই। অঙ্গীলতার ঘোর আমোদ, ইয়ারকি 
তরা,_পাঁটার স্টোত্র লেখেন, তগমে মাছের মজ! বুঝেন, লেবু 
দিয়। আনারসের পরমভন্ত, সুরাপান সক সম্বন্ধে মুক্তক্ঠ-_আবার 
বিলামী কারে বলে? কথা [টি। বুঝিরা দেখ! বাউক। 





দেখাতে ইচ্ছুক নহি। কেবল বে সম্বন্ধে পাঠককে ভারত" 
বর্ষের শ্রেষ্ঠ কৰিব এই উল্ভিটা স্মরণ করিতে বলি-_ : 
একোহি দোষো গুণদন্নিগাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবান্| 
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_. এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রনীত্ত কতক- 
গুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। 
অনেকের পক্ষে এ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্ত যদি 
প1ঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ 
পূর্ধধক পাঠ করিবেন। দেধিবেন সে গুলি ফরমায়েশি 
কবিতা নহে। কবির আস্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেক 
গুলির মধো এ কয়টী বাছিয়া দিয়াছি-_আর বেশী দিলে রসিক 
বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হই উঠভিবে। ইহা বলিলেই 
বথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচজ্্র গদ্যে পদ্যে যত 
লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। 
এ গ্রস্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমর! তাহার গদ্য কিছুই উদ্ধত 
করি নাই, কিন্ত সে গদ) পড়িয়া বোধ হয়ঃ যে পদ 
অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট | 
এই সকল গদ্য পদে পরিধান করিয়। দেখিলে, আমর 
বুঝিতে পারিব, যে ইশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান্‌ 
ছিল ন। ঈশ্বরে তার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ 
হউন, বিলানী হউন কোঁন হবিষাঁসী নামাবলীধারিতে 
সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই ন1। সাধারণ 
ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মন্ত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈবরভক্ত 
ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন গ্রত্যক্ 
দেখিতেনঃ যেন যুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে 
যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মুত্তিমান পি! 
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বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাম করিতেন। মুখাঁমুখী হইয়া বাপের সঙ্গে 
বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্ত কোলে 
বসিতে যাইতেন, আপনি ৰাপকে কত আদর করিতেন-- 
উত্তর না পাইলে কীদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাহ,র 
ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রব অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা 
যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মৃত্তিমান ঈশ্বর 
সন্থুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর গাইতেছেন না বলিয়া 
তাহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া 
দিতেছেন। বাপ নিরাফার নিগুপ চৈতন্য মাত্র,' সাক্ষাৎ 
মুত্তিমান বাগ নহেন,। একথা মনে করিতেও অনেক সময়ে 
কষ্ট হইত। রা 


কাতর কিস্কর আমি, তোমার সন্তান। 
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 

বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান। 
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান্‌ | 
সর্বাদিকে সর্বলোকে, কত কথা কয়। 
শ্রবণে সে নব রব, প্রবেশ না হয় | 

হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জালা। 
জগতের পিতা হোরে, তুমি হলে কাল! | 





ক এই সংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর। 


৬৮. ইশ্বরচন্্র গুপ্তের জীবনচরিত । 


_ মনে সাধ কথ| কই, নিকটে আনিয়1 
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া 

এ ভক্তের স্ততি নহে--এ বাপের উপর বেটার অভিমাঁন। 
ধন্ত ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাত করিয়াছ সন্দেহ নাই। 
আমর! কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি। | 

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত 
করিতে চান, ভরসা করি [তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর 
করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার 
জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ন করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। 
ঈশ্বর সন্বন্ধীর কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে 
প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈম্বরচন্দত্রের অকৃত্রিম 
ঈম্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনমুদ্রিত 
হয়, সে বনু পাইব। 

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমদাদি দাশ্তভাবে, শ্রীদামাদি সথা- 
ভাবে, ননবশোদা পুভ্রভাঞ্চে এবং গোপীগণ কান্তভাবে 
সাধন! করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার 
সকল আমাদিগের হইতে এতদূর সংস্থিত, ঘে তদালোচনায় 
আমাদের যাহা লভনীর, তাহা! আমরা বড় সহঙ্গে পাই ন|। 
বদি হনুমান্ উদ্ধব, যশোদা! বা শ্রুরাধাকে আমাদের কাছে 
পাইতাম, তবে সে সাধন। বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইতা- 
বাঙ্গালার দুইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট । দুইজনই 
বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামগ্রসাদ সেন, আর এক 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতঠ ও 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না) কেহই 
ঈশ্বরকে প্রতূঃ খা পুত্রঃ ব1 কান্ততাবে দেখেন নাই। 
রামপ্রনাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত 
করিয়াছিলেন--ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রপাদের মাত 
প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অন্প। 
তুমি হে ঈশ্বর ওপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার | 
আমি হে ঈশ্বর গুপু কুছারু তোমার ॥ 
পিতৃ নামে নাম গেয়ে, উপাধি পেরেছি। 
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত" গুপধ কিছু নয়। 
: তবে কেনগুপ্ত ভাবে ভাবগ্প্ত রয়? 
পুন্চ-আর ও নিকটে_- 
তোমার বদনে যদি, না স্বরে ব্চন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়। 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥ 
যাঁর এই ঈশ্বরভক্তি--যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদ] নিকটে, 
অতি নিকটে দেখে- ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণার় যাহার হৃদয় এইরূগে 
দুগ্ধ সে কি*বিলাসী হইতে পারে? হয়হউক। আমর! 
এরুপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না। | 
তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষযাসী বা অতোক্ী! ছিলেন না। 
পাটা, ভপ্দে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, 


ধু চর গুত্তৈর জীবনচরিত | 


উভয়েই + সক্ষম ছিলেন ॥ যদি হা বিলাসিতা হয়, তিনি হিল 
ছিলেন। তাহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্ট করিয়া বর্ণন1 
করিয়াছেন /_ 
লক্্ীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র স্থথ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥ 
ধতক্ষণথাকে ধন, তোমার আগারে | 
নিজে খাও, ৫খতে দাও) সাধ অন্থসারে ॥ 
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে। 
গ্র্যাচা লয়ে যান মাতা, কূপণের ঘরে | 
শীকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী 
মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি ন| 
গীতায় ভগবছুক্তি এই-- 
আফুঃসত্ববলারোগ্য স্খশ্রীতিবিবর্ধনাঃ 
সিগ্বারস্যাস্থিরাহৃদ্যা; আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ। 
স্থলকথা এই, যাহ1! আগে বলিয়াছি-_ঈশ্বর গুপ্ত মেকির 
বর শত্র | মেঁকি মানুষের শক্র, এবং মেকি ধর্মের শত্র। 
লোভী পরদ্বেধী অথচ হ্বিষ্যাসী ভণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ 
করেন নাই। ভগ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া তিনি জামিতেন না। 
তিনি জানিতেন ধর্ম ঈশ্বরান্ুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। তে 
ধর্মে ঈশ্রানুরাঁগ ছাড়িয়! পানাহারত্যাগকে ধর্মের স্থানে খাড়ে। 
করিতে চাহিত--তিনি তাহার শত্রু । সেই ধর্দের প্রতি বিদ্বেষ- 
বশতঃ পটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে এৰং তপ" 
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সের মহিমা ব্নায় কবির এত স্থখ হইত। মানুষটা বুঝিলা ম।. 
নিজে ধার্টিক, ধর্ষে খাঁটি, মেকির উপর খা্জাহত্ত। ধার্শিকের 
কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝি” 
য়াছি। বিলাসিত| কেন দেগি বোধ হয়. তাহা এখন 
বুঝিলাম। ৃ 
ঈশ্বর গুণের কবিতার কথ| বলিতে বলিতে তাহার 
ৰ্জের কথায়, ব্যঙ্গের কথ! হইতে স্তাহার অঙ্গীলতাঁর কথার, 
ভন্লীলতার কথা হইতে তাহার বিলাসিতার কথায় আপি! 
পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়। যাইতে হইতেছে । 
অশ্লীলতা যেমন তীহার কবিতার এক প্রধান দোষ, 
শব্ষাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শবচ্ছটায়ঃ 
অনু প্রাস বমকের ঘটায়। তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একে" 
ৰারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অন্ুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের 
ভিতর কি ছাই ভম্ম থাকিয়। যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমান 
ক্নুধাবন করিতেছেন না-দেখিচা অনেক সময়ে রাগ হয়। হুঃখ 
হয়, হাপি পার, দয়! হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে 
তাহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই 'যমকানুঙ!সে অনুরাগ 
দেশ কাঁল পাত্র।. সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হুইতে 
সমকানু প্রানের বড় বাড়াবাড়ী | ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বোই-_ 
কবিওয়ালার কবিতায়, পাচালিওয়ালার পাচালিতে, ইহার বেশী 
বাঞাবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু-তাই তার 
গীচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কাব্তব 
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ছিল, এমন. নহে) কিন্তু অনুপ্রাস্‌ বমকের দৌরাস্ম্যে তাহ 
প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে ; গাচালিওয়াল! ছাড়িয়া 
তিৰি কবির শ্রেণীতে উঠিতে'পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে 
পটুহায় ঈশ্বর গুপ্ডের স্থান তার গরেই--এত অন্গপ্রাস যমক 
আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জিত 
রুচির অভাব জন্য বড় ছুঃখ হয়। 

অনুগ্রাস 'যমক যে সর্লত্রই ছুষ্য এমত কথা আমি বলি, 
না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য শুনায় বটে, কিন্ত সংস্কৃতে 
ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই 
বাহুল্য ভাল নহে__অন্ু গ্রাফ যমকের বাহুল্য বন্ড কষ্টকর । রাখিয়! 
ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। 
বাঙ্গালাতেও তাই । মধুনথদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের 
ব্যবহার করেন,_বড় বুঝির| স্থবির, রাখিয়। ঢাকিয়াঃ ব্যবহার 
করেন-_মধুর হয়। শ্রীমান্‌ অক্ষয়টন্ত্র সরকার গদ্যে কথন 
কখন, ছুই এক বু'দ অনুপ্র“স ছাড়িয়া দেন_রস উছলিয়! 
উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে-- 

_ বিবিজান চলে যান লবেজান করে। 

* উহার তুলনা! নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় 
নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহন্দ নাই--এক্বার "অনু প্রা 
ধমকের ফোরার! খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনদিগে 
দৃষ্টি থাকে না, কেবল শের দিকে । এইকূপ শব ব্যবহারে 
তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শবের প্রতিষোগীশৃন্য অধিপতি 








এই দোঁষ গুণের উদাহরণ হট তা যাখেশ 
হইতে উদ্ধত করিলাম )-- র 
| (রািন বেহাগ-_-তাল একতালা। 
কেরে, বামা, বারিদধরলী, | 
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি, 
_ ক্ষাঁছারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দু জয়। 
হের হে ভূপঃ 'কি অপরূপ, অগুপচ্নপ, নাহি শব্ধ, 
যদননিধনকরণকারণঃ চরণ শরণ লয় ॥ 
সামা হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে, 
হুহষ্কাররষে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়| ১. 
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, 
্‌ সঘনে বলিছে, গগণে চলিছে, 
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,। ছলিছে ভূষনময় | ২ 
| কেরে ললিতরসনা, বিকটদশন!) 
রয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, ৃ 
হয়ে শবাসনা, বাম! বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩ | 
রাগিণী 'বেহাণ--ত।ল একতাঁল!। 
কেরে বামা, ফোড়শী রূপসী 
ুরেই, এ, যে, নহে মাহ্ুষীঃ 
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অঙ্গ, রূপমসী, চারু ভাস-| 
| (ই). 
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* 7. দেখ, বাতি বম্প, দিতেছে ঝম্প। :. 79 
| মারিছে লক্ষ, হতেছে রদ্প/ .  . . :. 
- গ্রেলরে পৃথীঃ করে কিকীন্চি চরণে কৃতিবাঁস.॥ ১ 
কেরে, করাল-কামিনী, মরালগ্ামিনীঃ 
কাহার শ্বালিনী, ভূবনভান্গিনী, 
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দায়িনীষড়িত-হাস।২ 
(কেরে, যৌধিনী ম্ষে, কধিরদ্ে 
রপতরক্ত্ে, নাচে ত্রিভঙ্গে, 
কুটিলাগাঙ্গে। তিমির-অঙ্গে,। করিছে তিযির নাশ। ৩ 
আহা, যে দেখি পর্বঃ যে ছিল গর্ব; 
| .. হুইল খর্ব, গেলরে সর্ব, 
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্বা,  করিছে সর্বনাশ। ৪ 
দেখি, নিকট মরণ, কররে স্মরণ) | 
 মরণহরপ, অভয় চরণ 
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, * মানসে কর প্রকাঁশ। ৫ 
ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্বব শবূকৌশলী বলিয়া, তাহার যেমন এই 
গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্বব শব্বকৌশলী বলিয়া তেমনি 
তাহার এক মহৎ গুণ জন্সিয়াছে--যখন অনুগ্রাস ধমকে মন 
না! থাকে, তখন তাহার বাঙ্কাল!. ভাষা, বাঙ্গালা দাহিত্যে 
অতুল।'-যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিক়্াছেন; এমন থান 
বাঙ্গালা, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ গদ্য ক 
গদ্য কিছুই লেখে নাই) তাহাতে সং্কতজনিত কোন 


বিকার নাই-ইংকেজিনবিশীর বিকার -নাঁই। পাশডিত্যের 
অভিমান মাই--বিশ্ুদ্ধির বর্তীই নাই। ভাষা হেলে না, টলে 
না) বীকে নাঁঁসরল, সোজা! পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের গ্রাঁধের, 
ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গীল! ঈশ্বর গুপ্ত 
ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই-.আঁর লিখিবার সস্ভাধন! নাই। 
কেবল ভাষা নছে-_তাঁবও ভাই। : ঈশ্বর গুপ্ত দেশী রথ. 
দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী-_ 
'ঘাহার বিশেষ কারণ তাহার ভাষার এই গুধ। খাটি বাঙ্গাল! 
আমাদিগের বড় মিঠে লাগে--ভরস। করি পাঠকেরও লাগিবে। 
এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে 
যাঙ্গাল! ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হই- 
তেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্ছালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া 
ভিন্ন তাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত 
না হয় তাহাও দেখিতে হয়। স্বাঙ্গলা! ভাষা বড় দোটানার মধ্যে 
গড়িয়াছে। ব্রিপথগামিনী এই আোতগ্বতীর ব্রিষেধীর, মধ্যে 
আবর্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক থুরপাক খাই- 
তেছি। একদিগে সংস্কৃতের আোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে__- 
কত "ঞৃষ্টছাক্স প্রাড়ববাক্‌ মনিষ্ন,” গুগ ধরিয়। সেকেলে, 
*বোঝাই নৌকা! সকল টানিয়! উঠাইতে পারিতেছে না--আর 
প্রকদিগে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়! দেশ ছার- 
থার করিয়া তুলিয়াছে__মাধ্যাকর্ষণ) ঘবক্ষার জান, ইবৌলিউশন, 





ভিবলিউপন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বা ক্ষুদে লঞ্চের জবার 
দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছ'সলিল1 পুণ্যতোয়!. কৃশান্গী এই 
বাঙ্গাল! ভাষায় জোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। প্রিবেণীর আবর্তে 
পড়িয়া! লেখক পাঠক তুল্যন্ধপেই- ব্যতিবাত্ত | এ সময়ে ঈশ্ধর- 
ওপ্ডের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইন্ডে পায়ে। 

ঈশ্বর ওপ্তের আর একগুণঃ তীছার কৃত সামাভিক ব্যাপার 
সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনিষে সকল রীতি নীতি 
বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ব হইয়াছে বা হইতেছে। 
সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে) ভরমা 
করি। 

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা] নবজীবনে বিশেষ প্রকারে 
প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে 
তাহার ষে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই! তাহার 
উদ্দাহুরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। 
*্ব্যাকালের ননী", «প্রভাতের পদ্ম গ্রতৃতি গ্রবন্ধে 
তাহার পরিচয় পাইবেন । ৮. 

স্থল কথা তাঁর ববিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় 
ছিলেন। হার প্রকৃত পরিচন্ ভীহার কবিতায় নাই। ফাঁছারা 
বিশেষ প্রতিভাশালী তাহারা প্রায় আপন সময়ের দ্বাগ্রবন্তা। 
ঈশ্বরগুণ্ আপন দময়ের ্ন্ মির আমরা ছুই একটা 
উদাহরণ দিই 1. | রা 

প্রথম, দেশবাৎসন্য। বাৎস্্য পরমধর্শ, কিন্ত এ ধর 





রজ্ গুণের জীবন্চরি$ দর 


নেক দিন হইতে বাঙাল দেশে ছিব. ন1। কখনও ছিল কিনা 
ঝুলিতে পারি লা। এখন -ইহ1. মাধারণ হইতেছে, দেখিয়া 
ঘানন্দ হয়, কিন্ত ঈশ্বর খণ্ডের সময়ে, ইহ! বড়ই বিরল, ছিল । 
তখনকার লোকে জাপন আপন সমাজ জাপন মাপন জাতি, ব1 
আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার 
নহে--অনেক নিকৃষ্ট | মহাত্মা রামষোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া 
দিয় রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচ্জ্্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা 
দেশে দেশবাৎ্মল্যের প্রথম. নেতা বল যাইতে পারে। ঈশ্বর 
গুপ্রের দেশবাৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পুর্বগামী। ইশ্বর 
গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ ন। হইয়াও তাহা" 
দের অপেক্ষাও তীব্রও বিশুদ্ধ। নিয়ন কয় ছ পদ্য ভরস! করি 
সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন ১. (8. ১ 


 ভ্রাতৃভাব ভাবি: মনে দেখ দেশবাদীগণে, 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। 


কতরপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া । 


তখনকার, লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন: 
€লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন ' লোক এখানে ঈশ্বর 
গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা কাজেও তাই 
ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াঁও 


ঞ» গুপ্ত জীবনচরিত 1 
াহিভেদ মা, দেশের : কুকুর পইয়াও আগর কিত্েদ। 
২৮৪ পৃষ্ঠার মাঁতৃভাষ| সত্ন্থে যে কবিতাটি আছে। পাঠককে 
তাহা' পড়িতে বলি? “মাত সম মাত ভাষা।৮ সৌভাগ্যজমে 
এখম' অনেকে বুঝিতেছেন। কিন্ত, ঈশ্বয :গুত্ডের সময়ে কে 
সাহস করিয়া এ কথা বলে? "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি, £ঃ 
এ কথা! স্বীকার করিতে অনেকের লঙ্জী হইত। আঁজিও 
মাকি কলিকাতায় এমন্ধ অনেক কতবিদ্য নরাধম আছে! 
ধাহার! মাঁডৃ ভাষাকে দ্বণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, 
ভাহাকেও ঘ্বণাঁ করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অস্ুশীলনে 
পরাজুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব 
বৃদ্ধির চেষ্টা পা! যখন এই মহাত্বারা সমাজে আদৃত, তখন 
এ সমাজ ঈশ্বর গুঁপ্তর সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 
দ্বিতীয়, ধর্না। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্দেও মমকালিক লোকদিগের 
অগ্রবস্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু, তখনকার 
লোকদিগের ন্তায় উপধর্মাকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন 
যাহা, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয় শিক্ষিত সম্প্রদীয়ভূত্ত অনেকেই 
গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম কি, 
ভাহা অবগত হইবার জন্ত, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন,এবং বুদ্ধির অলাধারণ প্রাধর্যয ছেতু সে সকলে যে স্রাঙার 
বেশ আধিকার জস্িয়াছিল, তাহার প্রণীত গদ্যে শদ্যে তাহা 





বিশেষ জানা বায়। এক'সমক্কে ইন ও ত্রান্ম ছিতেন$. 
আদির্রাক্ষিসমাজতুক্ত ছিলেন, এবং তত্ববোধিনী সভার ত্য 
ছিলেন? প্রান্মদিগের সঙ্গে জমবেত হইয়া বু; উপাঁ- 
সমাদি করিতেদ : এ জগ শ্রদ্ধাম্পদ- শীযুভ্ত বাবু দেবেজ্্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট,তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হুইতেন। . 
: ভ্ৃতীয়।. ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। 
ভাছাতেও.যে তিনি সময়ের অগ্রবন্তী ছিলেন যে কথা বুঝাইতে 
গেলে অনেক কথ! বলিতে হয়, অুতরাং নিরস্ত হুইজাম।! 
এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে হুই একটা কথ] বলিয়। আষি 
কান্ত হইক। ঈশ্বর গুগ্ত যত পদ্য 'বিখিয়াছেন। এত আর 
কোন বাঙ্গানী লেখে নাই। গ্রোপাল বাবুর. অন্থুমানঃ তিনি 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন্ক। এখন যাহ! 
পাঠককে উপহার দেওয়।' যাইতেছে, তাহ! উহার কষুদ্রাংশ। 
বদি ভাহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাঁজের অন্গরাগ দেখা 
যায়ঃ তবে ক্রমশঃ আরও. প্রকাশ করা ফাইবে। এ সংগ্রহ 
গ্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়। বাছিয়া সর্ধোৎকষ্ট কবিতাগুলি 
ঘে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে ! যদি সকল ভাল 
কবিতাগুলিই গ্রথম খণ্ডে দিব তবে অন্তান্ত খণ্ডে কি 
থাকিবে & 
* নির্বাচন কালে আমার এই লক্ষা ছিল) যে ঈশ্বর গুপ্তের 
রষুনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পাঁরেন, তাহাই 
করিব। এজন্ত। কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগুলি না 








তুলিয়া, নকল রকমের কবিতা কিছু বিচ ভুলিকাছি। অর্থাৎ 
কবির ঘত রকম রচনা প্রথা ছিল" সকল রকমের 
কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য 

হারই উদাহরণ দিই নাই। আর “ হিতপ্রভাকর, ” 

ধেশ্কুবিকাশ) ৮ “ প্রবোধপ্রভাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। ফেলনা সেই গ্রস্থগুলি 
অবিকল পুনর্মজিত হইবার সম্ভাবনা আছে। অ্তিক্ন তাহার 
গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, 
তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে। 

পরিশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ--বিদেশে বাস প্রতৃতি 
কারণে আমি স্বুক্রাঙ্ছন কার্যের কোন তত্বাবধান করিতে 
পারি নাই। তাঙ্ছীতে যদি দোষ হইয়। থাকে। তবে গাঠক 
নার্জন! করিবেন। 









সমাপ্ত। 





সংবাদ গ্রভাকর হইতে সং রী 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপু-প্রদীত 


কবিত।বলী |, 


পথম খণ্ড । ূ 
নৈতিক এবং পরমাথিক। 


০220 -০ 


সব হ্যায়'ফাক। 


ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌, বাব! সব ছ্যার় ফাঁক্‌। 
ধনের গৌরবে কেন মিছা! কর জা, বাঘ! মিছা কর জাঁক 
পেয়েছ ষে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর, 
* মরণ হইলে পর, পুড়ে ছবে থাক্‌। 
আমি আমি অহ্ম্কার, আমাদ্ব এ পরিবার, 
কোথায় রহিষে আর, আমি আমি বাক। 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব সকার ফাকৃ। 


: কবিতাসংগ্রহ।. 


নিশ্বাস হইলে কু্ধ, _ ম্বৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ, 
. চারি দিকে হবে শুভ্ব, রোদনের হাক্‌। 
মুদিলে যুগল আখি, সরুল হইবে ফাকি, 


কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্‌। 
ছনিয়ার মাঝে বাবা পব হ্যায় ফাক ॥ 


মিথ্যা জুখে সদা! রত, . * শত শত অনুগত, 
_ গৌরব করিয়া কত, গৌঁপে দেও পাক । 
পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা, 
কপাল জুত়িয়! ফোটা, শোভা করে নাক্‌। 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌ ॥ 


নারীর কোমল গাত্রঃ মদনের স্থরাপাত্রঃ 
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্‌। 

বসনে বিচিত্র সা, * .কাবায় রঙ্গিল কাজ, 

শিরে দিয়ে বাকা তাজ, ঢেকে রাখ টাকু। 
দুনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্যায় ফাক্‌॥ 


স্নেহ করে পরিজন _ সদাই সন্তষ্ঠ মশঃ 
* সুদে স্থদে বাড়ে ধন, কত লাক লাক্‌। 
রাখিক্বাছে বাপদাদা,  খপ্ধপতবর্ণ শাদ!, 


সারি সারি ক্োড়া। বাধা» শোভে থাকে থাক । 


“কবিতাসংগ্রহ। 
শছুনিয়ার মাঝে বাব সব হ্যায় ফাক... 


হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছ! যশ, 
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্‌। 

তুমি কেবা, কেবা পুত্র« আপনার নাহি কুত্র, 

মিছামিছি মায়াহত্র, . শেষ কুভ্তীপাক,। 

_.. ছুনিক্বার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক. ॥ 


চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল 
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক.। 
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোলঃ 
হরেক হরিবোল, এই মাত্র ডাক. | 
ছুনিয়ার মাঝে বাব। সব হ্যায় ফাক. ॥- 





সব ভরপুর | 


ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর, বাব সব ভরপুর । 
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর | 
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দ্নেছ, 
_ পরিহরি মোহ স্নেহ, চল স্থুরপুর। 
যোগযুস্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার, 


কবিতাসংগ্রহ। 


' করছ ওকাঁর সার গর্কা হবে চুর । 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর ॥ 
নিশ্বাস হইলে রোধঃ '. পরিজন হীন বোধ, 
ক্কাদিবে জনম শোধ, আহা উহ সুর। 
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদ্য” 
কৈবলা কমল নদগ্ট পাইৰে মধুর । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 
সুখ কভু মিথা নয়, যত অনুগতচয়, 
শীলতাক্স বশ হয়, উুনহে চতুর। 
বিধাতার স্থনির্্মাগ, স্থখদ সস্ভোগ ভাপ, 


ভোগ যোগে রাখ মান॥ ছঃখ হবেদুর। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 


স্থরা কু নহে হেয়, , স্ুরজন-উপাদেয়, . 
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর। 
তাছে প্রজা বৃদ্ধি হয়, গ্রজাপতি-প্রথা রয়, 
পিতৃ নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর। ৭ 


ছনিয়ার মাঝে বাবা, সৰ তরপুর ॥ 


পরিজন-ন্পেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি? 


কবিতীসংগ্রহ। .  & 


এত নহে মঙ্গ বিধি) সুখের অঙ্কুর! 
ধনধান্যে লক্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব, 
মনোগত এই ভাব, আদেশ মন্ুর। 
ছুনিয়ার মাঝে ঘাবা সব ভরপূর ॥ . 


আশাই অতুল্য ভোগ». কর্ম হয় যশোযোগ, 
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর। 
স্থখের এ কর্ম্মভূমি; গুক্ত মিত্র নহে উমি, 
এ সব তেজিয়া তুমি, হইবে ফতু'র | 
ছুনিয়ার মাঝে বাৰা সব ভরপুর ॥ | 


কুস্তধারী নট মত, হুর কাল অবিরত, 
গৃহ কার্ধ্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর | 
চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রৰ, 
পার হয়ে ভবার্ণৰ, খাবে শান্তি পুর । 
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 


কিছু কিছু নয়। 


চি, 
ছুনিঘ্ার মাঝে বাঁবা কিছু কিছু নয়, বাব! কিছু কিছু নয় । 
স্বয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়ঠ বাব অন্ধকারময় ॥ 
ধন বল জন বল; সহায় সম্পদ বল; 





কিতা! 


পপ্দলগত জল, চি নাছির? 
কারে আমি খলি আমি, আজি ধে সয়ণগার্ী। 

মিছামিছি দিই আমি আমি পরিচয় । 

ছুনিয়ার যাঁঝে বাব! কিছু কিছু নয়? 


আগে হও পরিচিত পরিশেষে পরিমিত, 
না হইলে নিজ হিতঃ পরহিত নয় | 
কার বস্ত কেবাহরে,  কারবস্ত কার করে, 
কেব। কারে দান করে, কেবা দান লয়। 
ছুনিয়ার মাঝে বাধা কিছু কিছু নয় | 


খোঁগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কর্খাভোগ, 
তবু পাপ আশা! রোগ, সাম্য নাহি হয়। 
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে, 
বিষম বিষয় বিশে? কিসে শ্থখোদয় । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় । 


কি হেতু সংসার-চ্ত্র কেখি! পিতা কোথা পুক্রঃ 
কোথা ছিলে? যাবে কুত্র, বল মহাশয় । . 
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল, 
ব্থ! সুখে হর কাল, নাহি কাল-ভয় । 
ছনিষার যাঁধে বাব। কিছু কিছু নয় ॥ 


 ক্কবিতাসংগ্রহ 


কারিগরি বহুতর, দৃষ্ত বটে অনোহর 
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ ধারে কয়। 
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে 


তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয় ? 
ছনিয়ার মাঝে বাৰ। কিছু কিছু নয় ॥ 


রমণী-বচন মদ, পান মাতে গদগদঃ 
তুচ্ছ করি ব্রন্গাপদ, “প্রক্ুলহৃদয় । 
অবশেষ বোধশুন্য, স্বতাবে স্বভাব ক্ষুপ্নঃ 


কোথা তার থাকে পুণ্য* পাপে হয় লয়। 
ছুনিয়ার মাঝে বাকা কিছু কিছু নয়॥ 


কারে বল সুচতুর, তুমি বটে বাহাঁছরঃ 
যত দেখ ভরপুর, ভরপুর নয় । 
গুথ লাত করিবার; বস্ত নয় পরিবার, 


ছখে কাল হুরিবার, হেতু সমুদয় । 
হুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥ 


হিসাবের পথ মোজা, ঠিকে কেন দেহ গৌঁজা, 
সহজেই বায় বোবা/ ভার বোঝা! নয়। 

ভব-ভ্রম পরিহরিঃ মুখে বল হরি হরি, 
কৃতাস্তকুঞ্জর হন্দি, হুরি দয়াময় &. 


.কবিত।সংগ্রহ | 


পুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়। 
ময়ন মুদিলে সব অন্ধকারময় ॥ 


ঈশ্বরের করুণ। ৷ 


অখিল সংসার রচন! যাহার, 
সেঁজন কি গুণ ধরে। 

নিয়মে শ্ছজন, . নিয়মে পালন। 
নিয়মে নিধন করে ॥ 

এ ভব বিষয়, সব শিবময়, 
শিবের সাগর ভতব। 

শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিৰ, 

অশিব কি আছে তব ॥ 

অনাদি কারণ, ০ স্থথের কারণঃ 
বিধান করেন কত। 

নীতিমত যোগে, রহস্থখ তোগে। 
মনের বাসনা যত & 


কুরীতি কলাপ, ফুসহ আলাপ 
বিষম বিলাপ হর। 
ফরি অবধান, ছোয়ে সাবধণন 


খিধান পালন কর | 


করিভাসংগ্রন্থ। 


ভোঙগর কারণও বাহ! চায় মল, 
'সকলি পোয়েছে কাঁচ । 
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্ঠভাবরঃ 


কিসের অভাব আছে 2. 
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে, 
ভবের তাগুার ভরা ! 
মান]! ফুল ফল, * সুলীতল জল? 
ধারণ করেছে ধরা ॥ 
আহার বিহার, অশ্পেষ গ্রকার? 
সকলি বিধির বিধি 1 
বিধি হরিয়া, ক্মবিধি ধরিয়? 
পাইবে পরষ নিধি ঈ 
রাখ €সই ক্রম, যেরূপ নিয়ম 
অনিরম হোলে পরে । 
শরীর রতনঃ ” অকালে পঙনঃ 
যতন কেহ না করে ॥ 
হইলে অতীত, তখনি পতিত, 
কখিত নিগুঢ় কথা । 
নিম যে রাখে, সাধু বলি স্তাকে 
সখী যেই যথা তথা ॥ 
অভিমত মত, কাধে হোয়ে রত, 
অবিরত চাল দেহ। 


করিত সংশ্রহ। 


অভাব রবে না, অশিব হবে না, 
কুকথা কবে নাঁ কেহ॥&: 
সাপের গরল/ নাম হুলাহল$ 
ফ্যাভারে অমৃত হুয়। 
ব্যবহার দোষে, সকলেই রোষে, 
সুধা হয় বিষময় ॥ 
কর পরিহার, অহিত আচার, 
বিহিত বিচার ধর। 
করিতে শ্ব ভিত, সুজন সহিত, 
সতত স্থুপথে চর ॥ 
যেকোন সময়, যে কোন বিষয়; 
হয় তব দুখ হেতু । 
সার কথা এই, ছখ নয় সেই, 
সমূহ সুখের সেতু ॥ 
ভবে ভগবানঃ করুণ(নিধান, 
বিধান করেন যাহা ! 
সই সমুদয় অতি স্থথময়ঃ 
_ কুশলপূরিত তাহা ॥ 
শরীর ধারণে, গুখের কারণে * 
যদি ঘটে কিছু ছুখ। 
তাছে রহে সুখে, এক শুণ দুখে, 
কোটি গুণে পাবে সুখ এ 
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দি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রষে, 
অস্থখ-সাগরে পশি। 

ওরে মুট্ুমতি, জগতের পতি, 
তাহে কভু নন দোষী ॥ 


এই ধরাতলে, নিজ কর্ম ফলেঃ 


সকলে করিছে ভোগ । 

'্বকম্ম ভুলিয়, ঈশ্বরে ছুযিয়া॥ 
মিছা! করে অভিযোগ ॥ 
আখিহীন নর, প্রভাকর-কর, 
দেখিতে কভু না পায়। 
নিজ ভাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে, 
অথচ অযশ গায় ॥ 
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে, 
ভুবন প্রকাশে যেই। 

সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে, 
মনে বড় খেদ এই ॥ 
এসে এই তবে, জ্বানহীন সবে, 
ভ্রমপথে সদা ভরমে । 
হু পায় যত, দ্বেষ করে তত, 
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥ 


হায় হায় হায়, একি ঘোর দায়, 


'একথ। বুঝাব কারে । 
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কবিত।সৎগ্হ । 


বিবি নিরঞ্জন, '। খসখ্িলরঞন, 
গঞ্জন করিছে ভয়ে ॥ 
আখের সমর, ম্বোহিত হৃদয়, 
মাহি করে তার নাম। 
মনে কত ভূরঃ  কছে ফোরে স্থুর, 
বড় বাহাছর হাম 
দেখ শত শত, দাস দাপী কত, 
দতত করিছে সেৰ। ॥ 
রূপে গুনে মানে, ধন পরিমাণে, 
আমার লমান কেবা ॥ 
দারা জুত ভাই, হুহিত। জামাই, 
পরিবার দেখ যত। 
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা, 
কুলীন কুটুন্ব কত ॥ 
টাকা দিয়! পালিত কত দিই গালি, 
কখনো করে না রাপ। 
সুখের ধমকে সকলে চমকে, 
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ ॥ 
ৰটে বাপ দাদা, ছিল নামজাদা; 
ভূষিত ভূবন ধাম । 
কেমন স্থক্ষতিত আমি হোগ্জে কৃতী, 
ঢেফেছি তাঁদের নাম এ 
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কত বলে বলী, কত ছলে ছলি, 
কত ছলে আনি চাকি | 

যথায় তথায়, কথায় কথায়, 
কত জনে দ্দিই ফাকি & 

দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
আমারে কেবা ন। জানে £ 

আমা সম নাই, জরীসব ঠাই, 
আমারে কের? না মানে ? 

সকলেই বস, ভবভরা যশ; 
দশ দিকে আছে গাঁথা । 

হুকুমে হাজির, উজির নাঁজিরঃ 
বাদসার কাটি মাথ! ॥ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত, 
আর যত দ্বিঙ্ আুছে। 

ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ সব, মুখে নাই রব, 
ভয়েতে আমে নাকাছে॥ 

“ছুট” বোলে উঠি, বুট” পায়ে ছুটি, 
কেমন আমার ভাব। 

" কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু, 

দিতেছে গোরুর জাব 1. 


নিজ বলবল, নিজ দলদল, 


* আপন আপনি জানি। 
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কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখকর, 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 

স্থখের সময়ঃ সুখের উদয়, 
আমা হোতে হয় সব। 

নিজে আমি বড়, সব দিগে দড়, 
কিসে হব পরাভব ? 

টলে যদ্দি রাত, মদনের রতি, 
আনি এইখানে বোসে। 

আমার প্রতাপে, ব্রিভুবন কাঁপে, 
রবি শশী পড়ে খোসে ॥ 

কোথা জুররাজ, কোথা তার বাজ 
গৌপে যদি দিই চাড়া । 

সহিত অমর করি যোঁড়কর, 
এখনি হইবে খাড়া ॥ | 

অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর, 
সকলি করিতে পারি । 

থেকে এই পুরে, খাই সাধপুরে, 
ক্গীরোদসাগর-বারি ॥ 


দেবতার স্থল, দিই রসাতিল; 
ধর] জ্ঞান করি সরা । 
দেখ দিয়া কর, আমার উদর, 


চারি পোয়া গুণে ভরা ॥ 
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গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই, 
হয়েছি প্রধান ধনী । 
সকলেই কয়; সব দিকে জয়, 
সদ1 জয় জয় ধ্বনি ॥ 
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম, 
এই দেখ বালাখান]। 
এই দেখ পাখা, 'মখ্মলে ঢাকা, 
কারিগুরি তায় নানা ॥ 
এই দেখ ঘাড়ী, এই বাড়াবাড়ি, 
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া । 
এই দেখ তাজ, এই দ্বেখ সাজ, 
এই দেখ জামাজোড়া ॥ 
এেই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপমোড়া । 
এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥ 
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, 
কেমন হাতের কোড়া। 
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি, 
কেমন ফুলের তোড়া ॥ 
দেখনা কেমন, চিকন বসন, 
জাহাজে এসেছে সবে। 
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রাজ আমি যাই, তাই সিন্‌ পাই, 
আর কি এমন হকে? 
কেমন বিছানা, এ কথ! মিছা! না 
এসেছে বিলাঁত থেকে । 
দৌষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে» 
আমার এ ঝাড় দেখে ॥ 
আধি যদি পড়ে, আমার এ ঝাড়ে, 
দে[ষ দিতে পারে কেটা ? 
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো 
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥ 
নাহি জেনে সার” এরূপ প্রকার” 
কত অহঙ্কার করে। 
নাহি পান্স হিত” হিতে বিপরীত, 
পাপানলে পুড়ে মরে ॥ 
শুনরে পামর, ৰোধহীন নর, 
সকলি ভোজের বাজী । 
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন, 
মন যদি হয় পাজী ॥ 
মিছে বাড়াবাড়িঃ মিছে তোর বান্ডী, 
মিছে তোর গাড়ি ঘোড়া । 
কোরোনা অমন, হইবে দমন» 
শমন মারিবে কোড়া। ॥ 
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ভোর টাক! কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি, 
তোর গদি আল্বোল]। 
মাতি আছ মদে, উঠিয়াছ পদ্দে 
বাড়িয়াছে বোল্‌বোল। ॥ 
কি বাজ! বাজাবে, কি বাড়ী সাজাবে, 
দেখিয়া ভবের সঙ্জ! | 
কি-কব অধিক, প্বিক্‌ ধিক ধিক, 
মনে কি হয়না লঙ্জ! ? 
বাড়াইয় ভূর, - সাজাইয়] পুর, 
কাহারে দেখাবে শোভ] ? 
বিনোদ ভূবন, দেখেছে যে জন, 
সে জন ছোয়েছে বোবা ॥ 


এই তোর রূপ, হইবে বিবপ, 
ধুলায় পড়িবে দেহ। 
মুদিয়1 নয়ন, » করিলে শয়ন, 
ুধাবেনা আঁর কেছ ॥ 
তোমার. যে খর, এই কলেবরঃ . 
যেতে -হবে তাহ! ছাড়ি । 
'আপ্রদ ভুলিরা,ঠ বাড়ি ঘর নিয়া, 


এত কেন বাড়াবাড়ি £ 


এই যমন প্রাণ" যে কোরেছে দান . 
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যদি চাহ মান, রাখ পরিমাণ? 
এত অভিমান কেন? 
মিছে বার বার, আমার আমারঃ 
আমার আমার কছে। 
সার ছোলে ভূমি” তুমি নওঃ তুমি, 
কিছুই তোমার নছে। 
ভবে যত দিনঃ, রবে তত দিন, 
দীন হোসে দিন কাটো। 
কুদদিকে চেওনা, কুপথে যেওনা” 
স্থপথ দেখিয়! হাটে! ॥ 


কতু হয় সুখ, কু হয় হু, 
জগতের এই রীতি । 


প্রভু প্রতি রেখে প্রীতি ॥ 
তারে মন প্রাণ, ' . যদি কর দান» 
কতু না অশ্ডভ ঘটে। 
যাকে সব ভয়ঃ সদ! শিবময়* 
বিরাজ করিবে ঘটে ॥ 
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হর ০ভদ& 
সার কথ! কই কারে । 
সুখ ফুতক্ষণ, কেহ ততক্ষণ» 
মনেতে করে ন। ভারে ॥ ; 


কবিতাসংগ্রহ। 


একি পাপ রোগ, হোলে হুথ ভোগ, 
অনুযোগ করে কত। 
বলে “হায় হায় ১, জশ্বর আমায়, 
সারিলে জনন মত ॥& 


না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে, 


উঠানের দেয় দোষ । 


অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত্তঃ 


কামারের প্রতি রোষ ॥ 
অবোধ যে জন, বিষম তীষণ, 
তাহার চরণে গড় । 
অধিক খাইয়। উদর ফাপিয়াচ 
জননীরে মারে চড় ॥ 
না জানে সাতার, না! পায় পাথারঃ 
হাফ লেগে প্রাণে মরে | 


না করি বিচার, * সরোবর যার, . 


তারে তিরস্কার করে ॥ 
শুন হে চেতন, হও হে চেতন, 
অচেতন কত রবে? 
জয় দ্ীতারাম, পরমেশ নাম, 
আর কবে ভাই কবে 8. 


পিত1 মাত তব, দেখালেন ভবঃ . 


 করহ তাদের সেব$. . 
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বাপ মার পর, আছে এক পর, 
হিতকর আর কেবা ?. 

আর আর কত, পরিবার যত, 
বিচরে ভারতভূমি। 

ধে জন যেমন, তাহারে তেমন, 
ব্যবহার কর তুমি ॥ 

সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার, 
যত পার তত কর। 

অপব্বাধী জনে, ক্ষমা করি মনেঃ 
তার অপরাধ হর ॥ 

€পর়েছ শ্রৰণঃ কর রে শুবণঃ 
পীষুষ-পুরিত কথা । 

পেয়েছ চরণ, কর রে চরণ, 
সাধুজন আছে ধথা ॥ 

পেয়েছ নয়ন, ্ কর দরশন, 
ভরের ব্যাপার সব । 

পেয়েছ রসনা, পুরাও বামনা, 
কর হরি হরি রব ॥ 

পেকে যে নাশাঃ  হুবাসের বাস! 
করহ তাহাঁর হিত। 

পেয়েছ যে কর, বিরচন করঃ 

 গরম,ঞছুর শীত $ 
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পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধনঃ 
কর্ষলের দললনীর । 
এখন তখনঃ কি হয় কখন 


কিছু নাই তার স্থির | 
তাই বলি শেষ লহ উপদেশ, 
হৃষীকেশ বলে ধারে । 

'হদয় আসনে, রসায়ে যতনে, 
পৃজা কর তুমি তারে ॥ 
এদিকে তোমার, দিন নাই আর, 

বৃথা কেন দিন হর £ 


অভয় চরণ করিয়৷ স্মরণ, 
জনম সফল কর ॥ 
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সাম্য । 


সকলেরে জ্ঞান কর%*আপনার পম । 
তাহাতেই দিদ্ধ হবেঃ দম আর শমা| 
পরিমাণ করি মান? মান রাখ মানে । 
স্বমানে সমানে সব, তবে লোক মানে ॥ 
নিজ মান চাই সুধু, কারে নাহি মানি। 


পে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব মানী 


সরলতা কর যদি, সবার সহিত । 
তবেই সস্তোষ লাভ, সহজে স্বহিত ॥ 


২২ 


কবিত।সং গ্রহ 


লইতেছ পর ধন? বিস্তারিয়া কর । . 
মরণ নিকট অতিঃল্সরণ নাকর 
আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে। 
পরে পর্বে পর জ্ঞান, না চলিলে পরে ॥ 


০০০৬ ০০০ 


' মায়া ৷ 


বিশ্বরূপ নাটাশালা, দৃশ্ত মনোহর 
শোভিত স্ুচার আলো, স্থ্য শশধর ॥ 
ভাব স্বভাবে লোয়েঃ সম্পাদন ভার। 
করিছে সকল সুত্রঃ হোয়ে হ্ত্রধার ॥ 
জলধর বাদ্যকরঃ বাদ্য করে কত। 
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছয় ফালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ । 
রঈগিভূমে রঙ্গ করে, ভাড়ের স্বরূপ ॥ 
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক। 
আমর সকলে তার, যাত্রার বালক ॥ 
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজঃ শরীরেতে লোয়ে । 
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে ॥ 
শিশুকালে একরপ5 সহজে সরল 
অখল অপূর্ব ভাব, অবল অচল ॥ 


কর্বিত।সংগ্রৃহথ | 


ন্নুকোমল কলেবরঃ অতি গ্থললিত ॥ 
নব নবনীত সম লাবণ্য গলিত 
ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়। 
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দমময় ॥ 
আইলে যৌবন কাল আর একরূপ। 
যুবক সৃর্ষোর সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥ 
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শান্তীরিক বল। 
নানারূপ চিস্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥ 
ইন্ড্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ । 
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥ 
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন । 
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায় দিন দিন ক্ষীণ ॥ 
আছে চক্ষু কিন্ত তায়, দেখ নাহি যায়। 
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥ 
আছে ক্ষর, কিন্ত তার না হয় বিস্তার। 
আছে পদ; কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার ॥ 
পলিত কুস্তলজাল, গলিত দশন। 
ললিত গাত্রের মাংস, খ্খলিত বচন ॥ 
ছিলি আগে এই দেহ, সবল সচল ॥ 
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥ 
হে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ।, 
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥ 


৩ 
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কেবল কুহুকে ভুলে, কৌতুক দেখাও । 
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥ 
ভাল কোরে যাত্রা কর, বৃঝে অভিগ্ায়। 
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥ 
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে 
এ যাত্রার শেষ হবেঃ গঙ্গা! যাত্রা হোলে ॥ 
স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল । 
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্র জাল ॥ 
ছায়াবাজী, মায়াবাজীঃ কত বাজী জোর। 
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥ 
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের থেলা। 

এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা ॥ 
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব। 
দেখিয়! ভূতের কা, অভিভূত সব ॥ 
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ। 
দেখিলাম এ ভুতের। মনোহর দেহ 

কবে ভূত ছিল ভূত, আৰিভূ্ভি কবে। 
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হৰে ॥ , 
ভূতের বাসায় থাকো॥ দেখোনাকো চেয়ে । 
দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥ 
ভূতের সহিত সদ], করিছ,বিহার। 


কৰিতাসংগ্রহ।: ২৫ 


অথচ জানন। কিছু, ভূতের ব্যাপার | 
কথনো! নিগ্রহ করে, কভু করে দয়1। 
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥ 
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন । 

'এই ভূত করিয়াছে, গয়ার স্জন ॥ 
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত । 
হলিঘোষ্ট ছাড়! নন, এই পাঁচ ভূত ॥ 
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের জাধার। 
সর্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব ধার ॥ 
ভুত হবে কলেবর, ভূতের সদন । 
অতএব ভূতন!থে সদ। ভাব মন ॥ 


আসিয়াছ জগতের মেল! দ্রশনে । 

দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥ 

কিন্ত এক উপদেশ কর, অবধান। . 
ঠাটের হাটের মাঝেঃ হও সাবধান ॥ 

দেখো! যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল। 
কোরোন। কাচের সহ, কনকের তুল ॥ 
ভারে দেখ একবার, ধার এই মেল 
মেলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেলা ] 


কবিতামঃগ্রহ। . 
কাল। 


অপরূপ এক পক্ষী, জীবের ন! হয় পক্ষী 
: ছুই পক্ষ ছুই পক্ষ যার। 

জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে, 
লোকে বলে পদ নাই তার॥ 

রহুরপী বিহঙ্গমঃ ক্ষণে ক্ষণে নান! ক্রম? 
বিন! অঙ্গে ধরে অবয়ব। 

এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
এই এই নেই নেই রব॥ 

শুন্যে শূন্যে উড্ভে যায়ঃ শুন্যে শুন্যে চোরে খায়, 
খুন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ। 

দেখ] যায়ঃ ওই যায়, আর নাহি ফিরে চাক, 
ছিল মীন, এই হোলো মেষ | 

এই ভেড়া হোয়ে ষাড়। বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়ঃ 
ঘান থেয়ে করিবে চরণ। | 

মিথুন যবন প্রায়. বিনাশ করিতে তায়ঃ 
অনায়াসে করিবে তক্ষণ॥ 

দেখে তার মন্দ মত; দস্তাঘাতে দশরথ। 
একেবারে করিবে নিধন। 

কবরী অধ্রি নাম ধরি) দশরথে করে করি; 
উদরেতে করিছে গ্রহণ ॥ 


বিভীসংঘরঁহ। 





পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে রসথৃতা-নৃতা, 
সিংহ-প্রাণ করিল হরণ। 

একজন দস্থা আসি, মারিয়া তুলার রাশি; 
বধিবেক কন্যার জীবন ॥ 

তাঁর দর্প হবে মিছা. দংশন করিবে বিছা, 
বিছ। যাবে ধন্ক্লের হাতে ।-. 

ধনুর ধরিয়। ছিলে; মকর ফেলিবে গিলে, 
মকর মরিবে কুস্তাঘাতে 

কুস্ত জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন, 
এই দিন হবে পুনর্ঝার | 

স্বভাবের এই শৌভা, এইরূপ মনোলোভা 
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥ . 


প্রকৃতির কার্ষ্য বতঃ কভু নয় অন্য মত; 
এই ভাব এইরূপ সব ॥ | 
এই রবে এই ভূমি। এই আমি এই তুমি, 


রব কিম্বা রবে এক রব ॥ 
তাই বলি অদ্য নিশাঠ তোমারে দেখিয়া! কৃশা 
«এ. অস্থির হয়েছে মম মন। 


এ সুখ কিহবে আর, এ প্রকার সবাকার, 
আর কি পাইব দরশন ? | 
ধুর বিচ্ছেদ হবে তুমি নাহি আর রবে, 


রবি মহ এলে পরে অহ। 
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অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই, 
স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥ 


8৫ সি, 


শরার অনিত্য | 


জীবন জীবনবিষ্ব স্থারী কভু নয়। 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ 


পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা স্থথে হর কাল, 
শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়। . 
 অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাস, 


যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়। 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 


দেহ গেহ নবদ্বার, .. তিন স্থান শৃন্ত তাঁর, 
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয় । 
বুঝিয়। নিগুঢ় মর্ম নীতিমত কর কর্ম? 


পরে আছে ধন্মাধস্্ পরীক্ষার ভয়। 
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 
'আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, 
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়। 
সুদিলে যুগল আখি, সকল হইবে ফাকি, 
ভুমি আমি এই বাক্য, কেব1 আর কর । 
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জীবন জীবনবিদ্ব স্থায়ী কু নয় ॥ 
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর, | 
ৃশ্ত বটে মনোহর, পঞ্চভূতময় | 
ধখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল, 
_ সুখদল হতবল, ছুঃখের উদয়। 
জীবন জীবনবিষব স্থায়ী কতু নয়॥ 
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনৈতে বাম করে, 
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়। 
ভ্রম-নিদ্রা গরিহর, জান অস্ত্র করে ধর, 
রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভূ নয়॥ 
অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর ন্নেহ। 
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়। 
ধদবধি থাকে কায়া *ত্রান-নেত্রে দেখ মায়া, 
তাজিয়৷ তাহার ্থায়া, ছাড় ভ্রমচয়। 
জীবন জীবনবিষব স্থায়ী কতু নয়। 
আমি মুখে আমি কই. ফলিতার্থ আমি কই, 
“. *আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয় । 
দার পুল্র পরিবারঃ বল তবে কেবা কার, 
_মোহযুক্ত এ সংসার, ফফিকারময়। 
».. জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কু নয় | 
ছেধ হিংস! গরিহর, বিঝেঃবর সঙ্গ ধর, 


দি 
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সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয় । 
রসনারে কর বশঃ  বিভৃপ্তপামূত রস, 
পান করি লভো' যশ হবে কাল জয় ॥ 
. জীবন আীবনবিন্ব স্থায়ী কভু নয়। 


দয়। ধশ্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার, 
গলে পর চারুহার+ বিশেষ বিনয় । 
মিছা ধন উপার্জন, ভবে ভাক নিত্যধন, 


ক্পরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয় । 
জীবন জীকনবিস্ব স্থায়ী কভু নফ়॥ 


এক জিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার, 
| আত্মারূপে সবাকার, হৃদয়ে উদক্ক। 
অনিত্য বিষয় বিত্ত নিত্যরূপে ভাব নিত্য, 


ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময়। 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয় & 


রোজসই ॥. 


এহরহ, অহরহ, কত গত হয়। 

এই অহ) এই রঙ্থ, লোকে এই কর ৪ 
রাত্রি দিন যুক্ত; ভুক্ত, কাল সমুদয় । 
দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচ্ 1 
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দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট। 
সুখ ছুখ ভেদে বলি,'আপন অদৃষ্ট ॥ 
প্রগঞ্চ শরীর .পেয়ে, যত দিন রই। 

এই কাল এই আমি এই মাত্র কই ॥ 
নাহি জানি কেবা, বা, আমি কেবা হই। 
কতু ভাবি, আমি আমি? কভু আমি নই ॥ 
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দহ বই। 
ভবের খাতায় শুধু, করি ঢের সই ॥ 
বাজিল ছুটার ঘড়িঃ হলো রোজসই । 

আর কেন ওহে ভাই. কর হই হই ঃ 
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই। 
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই 8 
আমি বলি এই এই' তুমি বল ওই। 

দেখ! যাবে এই ওই»*ক্ষণকাল বই ॥ 
কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই॥ 


ডবিলে মায়ার হুদে, পাবেনাকে। থই | 


1 


* তত্তজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। 


সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ । 

মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ ॥ 
* স্থখের বাসনা যতঃ করি পরিহার। 

নিরাহারে কু থাকেঃ,কতু নীরাহার ॥ 





৩২ 


_ স্থেচ্ছাচারী হয়ে তুমি? স্থেচ্ছাচার ধর ॥ 


কবিত।সংগ্রহ ৷ 


ইচ্ছাধীন আহার নাঃ চাহ কারো ঠাই। 
এন্ধপ সাধন করি, কোন ফল নাই ॥ 
জলদের মুখ চেয়ে গগণেতে থাকে । 
শুন! যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥ 
প্রাণাত্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয়। 
চাতক চাতকী,তবেঃ যোগী কেন নয়? 


€ 


বাহ্যিক বিষয়ে প্রায় বাসনাবিহীন 1. 
লোকের সমাজে তুমিঃ সাজিয়াছ দীন ॥ 
ত্যজিয়াছ বসন? ভূষণ চারু বেশ। 

উলঙ্গ সন্গযাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ 
পরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাজ্ঞ হলে পর । 
উদ্ধার হইত কতঃ খেচর ভূচর | 
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন যথ! তথা শ্রমে 1 

স্গথ তোগ আতিশয্য, নাহি কোন ক্রমে & 
লঙ্জাহীন দ্রিগম্থর, নিজ ভাবে রয়। 

বনের গর্দভ তবে» যোগী. কেন নয় ? 


খাদ্যাথাদ্য কিছু নাহিঃ বিবেচনা কর & 
স্বণা ত, সুখে রত শ্বমত প্রচার। 


কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার ॥ 


কিবিতাসংগ্রন্থ |. ৩৩ 


ধাহা ইচ্ছ সুখে তাঁহাঃ করিছ তক্ষণ। 
তক্ষণ কথন নয়ঃ যোগের লক্ষণ 
আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘৃরিয়া । 
যাহ! পায়, তাহা খায়ঃ উদর পুরিয়া ॥ 
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতেঃ ঘ্বণ! নাহি হয়। 
শূকর শুকরী তবে, যোগী কেন নয়£ 


শরীরের সমুদয়। লোমকুপ ঢেকে। 
দিবানিশি থাক তুষিঃ ছাই ভক্ম মেখে | 
বড় ছট! থোর ঘট1,!ভজনার জীক।. 
মাঝে মাঝে উচ্চ রবে ছাড়িতেছ ডাক এ 
ভ্রম হেতু যোগতত্বে' হারায়েছ দিশে । 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে, যোগী হবে কিসে 
তম্মমাথা কলেবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর। 

ভয়ে কাপে থর থর দেখে যত নর ॥ 

থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভম্ম মাঝে রয়। 
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয়? 


শীত গ্রীষ্ম সহ্য করঃ নিজ দেহ বলে। 
ছুখ বোধ নাহি মাত্রঃ রৌদ্র আর জলে ॥ 
জল আর তৃণফল, করিয়া আহার । 
তপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার ॥ 
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সমভারে সহ্য কর, সকল' সময় 17 
তপস্বীর এই যদি সত্যধর্ম্ম হয় 

তৃণ জল খায় শুধু কাননে বসতি ॥ 
হিংসাষাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি | 
শ্লীত, শ্রীঙ্; রৌদ্র জল, সহ্য' সমুদয় । 
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয় £ 


শিবছুর্গ/ ভাঁরা রাঁম, বলিতেছ স্থথে ৷ 


সদা কষঃ, রাধা কষ রাঁধাকক মুখে 1 


দেবদেবী নাষ সব, সনে গড়ে যত ।' 


' -উচ্চৈঃক্গরে উচ্চারণ? কর তুমি তত ॥ 


লোক মাঝে জ্ঞানী হও, স্তব পাঠ করি। 
দেবদেবী নাম নহে, ভবসিন্ধু-তরী ৪ 

রুষ্ণ রাম মুখে বুলি, মুক্ত হলে পর | 
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর | 
রাধাকৃষ্ঞ শিবছ্র্গা সদা মুখে কয়। 
শুক আর শারী তকে, যোগী কেন নয়? 


সঠধারী হও তুমি, লইয়াছই ভেক। | 


' ভুঁটী ভাই গ্রভৃপ্রেম' স্থথে অভিষেক & 


সঙ্গতৈর সঙ্গগুণে, পঙ্গতে বসিয়1। 
খধর-অমৃত থাওঃ রসিয় রসিয়াঁ । 


কৰিতাসংশহ1 ৩৫ 


পত্রে পল্পে এক করি, প্রতুপ্জরেম যাচ: ॥ 
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাঁচ | 
হার দেখিলে পরে, সস্তোয়িত গ্রাকে। 
লাঙ্গল বিষ্ঞার করি, মেও মেও.ডাকে ॥ 
পাতের উচ্ছিষ্ট থেয়ে, মনে তুষ্ট রয় | 
গৃহীর বিড়াল তরে' যোগী কেন নয় £ 


রঙ্গ দিয়! আঙ্গরাগ, অঙ্গ স্থশোভিত। 
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত ॥ 
শিষ্টবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব। 
সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব | 
নাসিকায চিত্র করা, তাছে রসরুলি। 
গলার ত্রিকষ্ঠি বান্ধ!, গায়ে নায়াবলী ॥ 
ছাব মেরে ভার জারি, তাচ্ কিবা ফল। 
তিলক কুলি নহে, মুক্তির সম্বল ॥ 
রিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়। 
ময়ূর ময়ুরী তবে, যোগী কেন নয় £ 


পুজা, হোম, যজ, যাগ নানারূপ ক্রিয়া । 
গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোষাকুষি নিয়া |. 
ফুল তুলি স্্ান করি, পুজায় নিবেশ | . 
সালীর মালঞ্চ সব, করিয়াছু শেষ |. .. 


৩৬. 


পিতলের গ্রোপালের, পর্ন আদর 
নির্দাগ করছ শিব, কাটিয়! পাথর ॥. 
লইয়] পিতৃল খণ্ড, মাথাঁও চন্দন | 
মনে মনে ডাব তায়, নন্দের নন ॥ 
াটিয়। প্রস্তর কাসা, যোগী মদি হয়। 
কাসারি ভাস্কর তবে, যোগী কেন নয় & 


চি 


সুখ ছুখ কিছু মাত্রঃ রোধ নাই মনে | 
গ্গমভাবে এক তুমি, বাস কর বনে ॥ 
দিরানিলি ধরাসনে+ মুদ্দিয়া নয়ন । 
কণ্টক তৃণের পুক্ঠে, হুখেতে শয়ন ॥ 
গোপনে নিবিড় শ্থানেঃ আছ মাত্র এক] । 
মান্গষের সঙ্গে আর, নাহি হুয় দেখা | 
এরূপ বিরল ভাবেই বাস করি বনে। 
সিক্ধ হয়ে বিতু পায়ঃ ভ্রম মাত্র মনে ॥ 
নিয়ত নির্জন হয়ে, বনবাসে রয় | 

তন্নুক শার্দল' তবে, যোগী কেন নয় ? 


শরীরে বিশেষ চিহন, করিয়! প্রকাশ । 
বাছিরে জানাও স্ীয়, ধর্মের আভাস ॥ 
ৰাধ্য করি নিজ মতে, বদ্ধ করি দল। 


বিস্তার করিছ ক্রসে, যত যুক্তি বল ॥ 
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ধন্মের নুচন1 করি, নাম হলে! জারি । 
নানানূপ গীত বাদ্য, আভ়ম্বর ভারি ॥ 
সাধনায় সাধুভাবঃ স্বভাবে সরল । 

ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল ॥ 
ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী যদি হয়। 
নটা নট, যাজ্তাকর, যোগী কেন নয়? 


পরমার্থ। 


গীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি। 
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥ 
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে । 
জগৎ বন্ধন কর, ব্যইহার-গুগে | 

যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ |: 
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ ॥ 
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই। 
জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই ॥ 


প্রণয় শিথিতে যার, মনে সাধ আছে। 
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে ॥ 


৩৮ 


ক্ষুবিতাস্ংগ্রছ। 


দেখ তার কি প্রকার, গ্রণয়ের ধারা । 
অনায়ানে অনলে, গ্ুড়িয়া হয় সারা ॥ 
লাফ মেরে ঝাপ দিয়া, পরাগ দেয় জুখে। 
একরার আহা, উহ, করেনারো মুখে ॥ 
স্হজে কি প্রেম কোরে তারে পারি বোকা । 


. চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে থোকা ॥ 


ক্রানাগুণে র্াপ দেরে, দুরে যাক্‌ ধোকা । 
এএনি পুড়িকা! মর, হোয়ে প্রেম-পোক] ॥ 


স্বরে ঘরে ফের যদ্দি, ঘরছাড়া হোয়ে ॥ 


ঘর ছেড়ে কির! রাজ, থার ঘর লোয়ে | 
পেট নিয়া, দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু। 
এমন যন্ন্যায়ে তোর, ফুল কিরে বাপু £ 
গর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, না৷ ফিরিতে হয় । 
তবে রাঁপু, ঘর গ্ছাড়া, অনুচিত নয় || 
বোসে থাকে৷ এক ঠাই, নীরব হইয়া] । 
টেঁচাওন। কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥ 


কদিন বাচিবে আর, কদিন রীচিবে £ 
&8 ভাবে কদিন আর, জীবন যাপিবে $ 
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ?৭ 
রুদ্রিন চলিবে আর, দেহের এ কল? 
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কদিন ইক্ডরিয়গণ” রবে আর বশ £ 

কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস £ 

জীবন জীর্বনবিদ্ব, স্থায়ী কভু নয়। 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ কি হয় ॥ 

শত বর্ষ পরমীয়ু, লিপি বিধাতার । 

রজনী হরণ করে, অর্থভাগ তার ॥ 

বালা? রোগ, জরা, ছুঃখঃ বিষম জর্জাল। 
বিফলে বিনাশ হয়, তাঁর অর্ধীকাল ॥ 
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাঁল যাহা । 

কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহ! ॥ 
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকি যাহা রয়। 
দলাদলি নিন্দাবাদেঃ করে তাহা ক্ষয় ॥ 
অহরহ পাপপথেঃ চালে দেহ রথ । 

ভ্রমেও ভাবে না! জীব, পরমার্থপথ ॥ 
গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর। 
আসিছে যে কাল, তাহ! স্থিত থাকে কার £ 
বর্তমান কাল শুধুঃ হিতকর হয়। | 
করিতে উচিত যাহা১ কর এ সময় ॥ 


কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায় ? 
জীৰন করিছ শেষ, খেলায় খেলায় ॥ 
আর্‌ কত্ত ঘৃরিবে হে, মেলায় মেলায় ? 


কবিত|সংগরহ। 


এই বেল! পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥. 
ভূঁতে.করে হাড় গুঁড়া, ঢেঙগায় ঢেলায়। 
জানন। কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ? 


মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে। 

কথায় বসায়ে হাট, কেন] বেচা করে ॥ 

কেহু বেচে, কুছ কেনে কেহ করে দান | 

সকলেই শুনিতেছে, কারো! নাহি কাণ ॥ 

সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই। 

কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥ 

প্রকৃতি গুরুতি পেলে, আকৃতির নাশ | 

পচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ' | 
_অবিনাশী আত্মা এক, শ্বভাবেই রয় । 

বল তবে এ জগতে, যুক্তি কার হয় € 


ডু 
পিস্প ঠঁ এ 


সংগত । 
রাঁগিণী ললিত--তাল আড়া। ৃঁ 


কি হবে) কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে-। 
কত দিনে পাব আমি প্রবোধ কুমার হে? 
ভূতময় যত হয়ঃ : কিছু তাঁর সার নয়, 


কবিতাসংগ্রহ | 


সদানন্দ শিবময়। তুমি মাত্র সার ছে। 
ফেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম, 
মানসমনিরে মম, করহ বিহার হে। 
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ, কিরূপ ব্বপ, 
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥ 
মনোষয় রূপ দেখে। - অন্তরে বাহিরে রেখে, 
নিরস্তর ঢেকে রেখে, ময়নের বার হে 
সকলে তোমায় কয়। . নিরাকার নিরাময়, 
আমি দেখি মনোময়্ঃ ভোমার আকার হে | 
কতরূপ কতরূপ . দেখিতেছি যতবূপ, 
তাবতেই তবরূপ, রোয়েছে গ্রচার হে॥ 
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ, 
হাঁয় একি অপরূপ, বৃথ! জন্ম তার হে ॥ 
অচল সচলচয়, রূপ শোভ। যত হয়, 
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে& 
তোমার বিভাস তায়, যদিনা প্রকাশ পায়, 
একে একে সমুদয়, হয় অন্ধকার হে 
কেমন মনের ভূল, জীব সব বুঝে স্ুল, 
ভব-মূল, তব মুল), বোধ আছে কার হে? 
1 চিনির! আপনায়। তোমায় চিনিতে চায়, 
সাঁতারে কি হওয়। যায়ঃ পাঁরাবার পার হে ? 
মিল্ছ কাল হরিলাম। মিছে ভা ধরিলাম, 


৪১ 


৪২ 
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কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে॥ 
ভয় করি পর-ক্রোঁধ, অন্নরোধ উপরোধ, 
জনমের পরিশোধ? হইল এবার ছে ॥ 


আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি, 


৭. ৯ 


এ অরুচি, এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে ॥ 
মতে মতে দিয়া মতঃ সময় হইল গত, 
এখনে! রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে & 
কেব1 বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচিঃ কেৰ! শুচি, 
দেখিতেছি মিছামিছি১ এ' সব. ব্যাপার হে | 
বৃথা, করি পরিশ্রম, তোমার কপার ক্রম 
কিনা এই ঘোর ভ্রম” হবে না'সংহার ছে 
অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না" হয় ভোর 
কেবল করিছে সোঁর; চোর অহঙ্কার হে।| 
যতদিন শত্র সবে, প্রবল হুইয়! রবে, 
ততদিন এই ভবে, ন! দেখি নিস্তার হে! 
বপুবাসে রিপুদ্বলঃ প্রকাশ করিছে বল। 
ক্রমে সেই দলবল” হুতেছে বিস্তার হে। 
থাকিতে সরল সাজা). না, হুইল সার বোঝা, 
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা. হইতেছে, ভার হে।। 
আমায় দেখিয়া দীন, এখন সুদিন, দিনঃ 
-তবে জানি ত্তক্তাধীনঃ করুণা অপার হে ॥ 


গত ধত হয় ভাবী০ ততই ভাবেতে ভাকি 
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সেরূপ ভাঁবের ভাবী? কবে হব আর হে 
গুপ্ত কথা নাহি কোয়েঃ হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে, 
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে' তুগি কারাগার হে ॥ 
দিয়েছ ঈশ্বর নার? না দিলে ঈশ্বর ধাম, 
ঈশ্বর তোমার নাফ করিয়াছি সার হে॥ 
'কি করিব নাম নিয়া, তুষিলেন। ধাম দিয়া: 
নার্মেধামে এক. করাঃ ধিহিত বিচার হে । 
বিবেচনা সুখালয়ঃ ক্রিয়া সব গুভসয়ঃ 
সকলেই ধেন কর, ঈশ্বর তোমার হে ॥ 


পাটিটে 0টি 


প্রণাম তোমায় । 
ভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা । 
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥ 
আকাশের অকম্মাঞ্চ আর এক ভাব। 
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, স্থথদ স্বভাব ॥ 
তরুণ তপন হরে তরল তামস। 
খলোহিত লাবণা হেরি" মোহিত মানস ॥ 
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের; হয় তাবাস্তর। 
থরতর কর কর হন, দিবাকর ॥ 
" ক্রমেতে ক্রমের হাঁস) পশ্চিমেতে গতি । 


8৪ 


কবিত!সংগ্রহ.। 


দিন যত গত, তত, দীন দিনপর্তি ॥ 
পরিশেষ পুনর্ববারঠ ঘোর অন্ধকার 
প্রণাম তোমায়ঃ প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্বজন করি, এখনি সংহার। 
তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার? 
এই দেখি এই আছেঃ এই নাই আর। 
প্রণাম তোসাঁয়। প্রতুঃ প্রণাম আমার | 


প্রঞ্ুলিত কত ফুল বন উপবনে । 

শত শত শতদল, শৌভা করে বনে ॥ 
কুন্মের বাস ছেড়ে, কুস্থমের বাস। 
বায়ু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস ॥ 
মধু'ভরে টলটল, ঢলঢল রূপ। 
আঁস্যভরা' হাস্য তাক, দৃশ্ত অপরূপ ॥ 
মাজে মাজে যত ছ্িজ; নিজ নিজ দলে। 
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥ 
শরীর পতন করে, ধন্ত তার ক্রিয়! | 
বাচায় অসংখ। জীব, মকরন্দ দিয়! | 
ক্ষণপরে সেই শোভা; নাহি থাকে তার়। 
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্থঞ্জন করি, এথনি সংহার। . 
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এই দেখি এই আছেঃ এই নাই আর। 
প্রণাম তোমাক্স, প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 


নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাঁস। 
শ্বেতময় সমুদয়ঃ অমল আকাশ ॥ 

পুন দেখি নব নব5 অসম্ভব সব। 
শ্বেত, পীতঃ নীল, রক্ত; ক্কষ্ণাবর্ণ নভ ॥ 
আর বার দেখি তার, নাহি সেইরূপ । 
সজল জলদজালে, জগঞ্ছ বিরূপ ॥ 
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি । 
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি ॥ 
সে সময় মনে মনে; ভাবি এই ভাব। 
স্বভাবের সেই তাব, হবে না অভাব ॥ 
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার। 
প্রণাম তোমায় প্রভু» প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করি, এখনি সংহার। 
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কাঁর £ 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রধাম তোমায়, প্রভূ, প্রণাম আমার | 


এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব । 
এই রূপ, এই রস» এই আছে রব 1 


৪৬ 


কৰিত।সং গ্রহ । 


এই হস্ত এই পদ, এই আছে সঝ্ঝ। 

এই এই, আর নেই, পরে এই শব |! 
এই ভ্রাতা, এই পুক্র, এই পরিবার । 
এই হা্য, এই সুখ, এই হাহাকার | . 
এই ভাব, এই ভর্তি, এই বিলোকন। 
এই চিস্তা, এই শক্তি; এই বুদ্ধি মন | 
এই মেধা,*এই বত; এই অনুমান । 

এই তুমি, এই আনি এই অভিমান । 
ক্ষণপরে আমি কোথা; কেবা আর কার ? 
প্রণাম তোমায় প্রত, প্রণাম আমার ॥ 
এখনি জন করি, এখনি সংহার | 
তোমার অনন্ত লীল। বুঝে সাধ্যকার £ 


. এই দেখি এই আছে. এই নাই আর | 
প্রণাম ভোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ! 


০০১০০০০১৭০৯ 


,. ত। 


কলেবর কুটীরেতে ইন্দ্রিয় তন্কর | * 
ধরিয়া! প্রবল বল, আছে নিরস্তর ॥ 
পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ । 

একবার কেহ নাহি, করে দরশন | 


ক্বিতসংগ্রহ্‌ | ৪৭ 


কেমন অক্তান হোয়ে, আছে সব জীব | 
কথনে। করে না মনে? আপনার শির &. 
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন ন। হয়। 
ছুরিতে পরের ধন, র্যাকুল হৃদয় ৪ 


নেজ জ্ঞান আছে যার, মানুষ সে হয়। 
জ্ঞানহীন হত জীব, পণ্ড সমুদ্র ॥ 
প্রাতে করে মল মুত্র, সবে পরিহার । 
'দ্বিরা বিপ্রহরে করেঃ সবাই আহার ॥ 
নিশিতে ঈগ ঈ & পরে নিদ্রাযোগ । 
পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ ॥ 
নর যদ্দি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে। 
পণ্ডর সহিত তার, প্রভ্দে কি ত্বে ? 


আঅনপননর দেহ আগ আপনার দারা । 
অনায়াসে রক্ষা করে, পণু পক্ষী য়ারা ॥ 
সে ব্লড় বিয়ম নহে কঠিন তো ন্য়। 
্বভাবের ধর্ন্পে তাহা, সহজেই হয় ॥ 
ক্রিয়াপাশে বন্ধ সব, যে দিকেতে চাই। 
পরতন্্রপরায়ণ, দেখিতে না পাই ॥ 
জ্ঞানীরে মানুয় বোধে নমস্কার করি। 
মাথায় মুকুতাহার, €সই.করী করী॥ 


৪৮ 


ক্ষবিতাসংগ্রস্থ। 


ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।, 
নানারূপ বেল ধরে, দাস্তিকের মত ॥ 
কভু হুর্গা, কভু শিব, কভু রলে হরি। 
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি | 
রাকৃসিদ্ধ, মন্তরসিঞ্ণ ছলেতে জানায় । 
কাগী, বগীঃ ভল্ম করে' কথায় কথাম্ন ॥ 
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে | 
অথচ সে আপনারে, কন্ছু নাহি জাবে ॥ 


সদাই আষুক্ত মন, সংসারের স্থখে | 
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় দুখে ॥ 


সংসারের যত ধর্ম, সকলি সে ধরে। 


কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে। 
জথচ. লোকের কাছে, আর রূপ হয়। 
আমি হই ব্রহ্মঙ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥ 

জন মাঝে কেহানাই, অজ্ঞান তেমন । 
রুর্প আর ত্রন্ম তারঃ উভয় পতন ॥ 


আতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে। 
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে? 


পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কৃুপে। 


উঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥ . 


[.. ফাবিভাসতগরহথ। 


 এফেতো অধীর অগ্চ, তাহাতে রাধির 4 
টি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥ 
করির1 পরমপখে, কণ্টক প্রদান | 

শব নিয়ী করে গুধুও অর্থের লন্ধান & 


নবদ্ধ করি দবাক্যব্যহ কার্য অলঙ্কারে। 
পুপাণাদি শান্ত শস্্, রাখেন্ধারে ধারে ॥ 
পরস্পর মভ সবে রিচার-সমরে | 

কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে ॥ 
ধচনের সুত্র ভুলে, ব্যাকুল চিন্তায় । 
পর্নম ভাবের ভারে, অভার ঘটায় | 
ফিছুমান্স নাহি লয়, ভিতরের সার. 
শাস্ত্রের সভ্ভাব ভেঙে, একে করে আর ৪ 


বোঝা বোবা! পু'খি গড়ে, মন্দ নাহি লয় | 
নিছে পোড়ে কি হহীবে, নাহি ফলোদয় || 
বৃখ। পরিশ্রম কনে, হযে আফুধন । 
অবোধের পাঠ আর; অন্ধের দর্পণ ॥ 
বুদ্ধিনানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ব শয় ভার । 
অবোধে কি গাবে-উত্ব, তত্ব কোথা স্তার ? 
শববোধে শুধু হয় বিদ্যার প্রকাশ 4 
সংশানের মোহ নায়, নাহি হয় নাশ ॥ 

€ 


৪ 


রড 





'কোন নর কোটি বর্ষ, রেঁচে যি রয়। 
তথাপিও শান পোড়ে, পেষ নাছি হ্য় | 
কত গুগ সস্তাবনধ, হয় একাধারে | 
শান্সনপ পিন্ধুপারে, কে যাইতে পারে 2 
রূর কর যত পার, শাস্ত্রের আলাপ । 
কিস্ত তায় মন যেন, ল! দেখে প্রলাপ] 
দেখিবে প্রত্যক্ষ যাহাঃ মেনে লবে তাই। 
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই & 


আয়ুছর রিদ্বকর' স্বান্ত্র সমুদয় । 

সমুদয় শান্তর পোড়ে, জান কার হয় £ 

শাস্ত্র পাঠে নাহি হয়, মালিনা মোচন । 
কখনই শাস্ত্র নয়, মোক্ষের কারণ ॥ 

বিদ্যা কিছু অন্তরের আঁধার না হরে। 
মুক্তি আর জ্ঞানপথে। বিড়ম্বনা করে | 

শাস্ত্র পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে না রন্ধন । 
মুক্তির কারণ গুধু; একমাত্র মন ॥ 


বেছে বেছে সার লও) শাস্ত্রালাপ করি । 
হংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি ॥ 
অমৃত ভোজন করি, তৃর্ডি লাভ যার । 


_জ্ঘাঙ্থারের প্রয়োজন; কিছু নাহি তারঃ 


কবিতাসংগ্রহ।. £১ 


বন্ধ হোলে সে কখন “চসম1” না ধরে ॥ 
ছেটে না হৌঁচোট খায়, চলে যেই তেজে। 
সেঁকি কু ধরে? ড় সেজে ? 


প্রেম আর ভর্তি হয়, সর্বমূলীধার। 
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার 
ভক্তিভরে প্রভু পদে, যে সপেছে মন। 
সে কি আর করে কত, শাস্ত্র আলাপন & 
বিচার, বিতর্ক তার, মনে নাহি লয়। 
কোনমতে বাহ্‌ তার, গ্রাস্ আর নয় ॥ 
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহ । 
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন ॥ 


৪ 





. মহত যে হয় তার, সাধুব্যবহার। 
উপকার বিনা বাহি, জানে অপকার' রি 


দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন । 

চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ ॥ 
কাঁক কারোঁকরে নাই, অম্পদ হরণ / 
কোকিল করেনি' কারে, ধন বিতরণ ॥ 
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে। 
কোকিল অখিলশ্রিক়, মধুর গানে ॥ 
গুণমর হইলেই» মান সব ঠাই । 
গুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই ॥ 
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে । 
বত্র কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে £ 
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল ? 


উপদেশে কখন কি, সাধুহয় খল $ 


ভাল, মন্দ” দোষ* গুণ, আধারেতে ধরে | 
ভূজস্ত অমৃত্ত থেযে* গরল উগরে ॥ 
লবণ-জলধি-জল. করিয়া ভক্ষণ ॥ 

জললধর করিতেছে, সুধা বরিষণ & 

সজনে সুযশ গায়, কুষশ ঢাকিয়!। 
কুছ্নে কুরব করে স্ুরৰ. নাশিয়া:॥ 


ক্ষবিতাসংগ্রহ। ৫৩ 


সিশনরি 1 


বথার্ঘ যে মৃলধর্শ। স্বতন্ত্র তাহার মর্ঘ, 
কর হেতু নাহি যায় জানা । 
নান! জাতি মানা' মত, উদ্ধাঃরের নানা পথ, 
জাতিভেদ ধর্্মভেদ নানা ॥ 
পরমেশ কৃপামক়, এক ভিন্ন ছুই নয়, 
সবার উপাস্ত হন ষিনি। 
শ্বেত, গীত, কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী ধত বর্ণ 
সকলের ভ্রাপকর্তী। তিনি ॥ 
এই যে অথিল বিশ্ব, স্লরূপে হয় দৃশ্য, 
সপ্রকাশ্ঠ শ্রেতা অপরূপ । 
প্রকাশিয়া অন্ুরাগগ বহু খণ্ডে করি ভাগ, 
স্যজিল মনুষ্য বনুরূপ ॥ | 
বত দেখ ছিন্ন ভিন্বদর তিন ভিন্ন ধর্ম-চিহ, 
তার সেই ইচ্ছা সমুদয় । 
ভিগ্ন ূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন আশা; 
কিন্ত তাহে নিজে ভিন্ন নয় ॥ 
বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্কুল, 
শুন ভাই মিশনরি মন । 


কবিতাঁসংগ্রহথ 


শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা! হর্ষে, 
দ্বেযাছেষে নাহি প্রয়োজন ॥ 


আপনার মত যাহা, ম্বজাতি সমীপে তাহা! 


ব্যক্ত কর ঈপুগুণ গেয়ে। 
বার বার এ প্রকার। ভ্রমে কেন ভ্রম আর, 
হিছদের পরকাল খেয়ে? 


জুদজাতি সথনিপুণ; তার! জানে ঈপু-গুণ, 


কোরাণে বন নাশে খেদ। 
তোমাদের বাইবেলে, তোমাদেরি সুখ মেলে, 
আমাদের শিরোঁধারধ্য বেদ | 
শান্ত্ববল বাহুবলঃ উপদেশ যত বল, 
যুক্কিবল সর্বাশ্রেষ্ঠ বটে। 
সকল জীবের ভাব, এক ভাবে আবির্ভাব, 
সেই নিত্য নিয়ন্তা নিকটে | 


_বিষন্ে সুখ নাই। 
জন্মিলে মানুষ একা, সঙ্গী নাই কেহ) 
কেবল আপন প্রতি, আপনার স্নেহ ॥ 
একের ভাবনা মাত্র, একরূপ বলে । 
মানুষের স্বভাবেতে, ছুই পদে চলে ॥ 
ঘ্বেষ-রাগশূন্ত মন, ক্ষ কভু নয়। 
আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় ৪ 
স্ুখেতে ভ্রমণ করে, সস্তোষের বনে । 
সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় যনে ॥ 
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্লেশনীরে । 
দ্বিতীয় দেহের ভার, পড়ে এসে শিরে, ॥ 
মনে হয় সার বোধ, অসার সংসার ।. 
হিতাহিত বিবেচনা” নাহি থাকে আর॥ 
রমণী-রঞ্জন হেতু, কামনার ফীদ । 
সংসার-সাগরে বাধে, বিষয়ের বাধ ॥. 
পূর্ণশশী সম শোভা, যুবতীর মুখে । 
ঘোর ক্ষুধা ন্ধা ভ্রমে, বিষ খায় সুখে ॥ 
6 ্ীবু্ি প্রলয়করী শাস্ত্রে এই বলে। 
চতুষ্পদ পণ্ড প্রায়, চারি পায় চলে ॥ 
অর্থের কারণ হয়, উপার্জনে মন। 
নানা ছল প্রতারণা, করে অন্গেষণ ॥ 


কবিতাসংগ্রহা 


বোধহীন সদ] ক্ষীণ, ন] বুঝে বিশেষ । 
দারুণ ছুঃখের দশা, প্রা হয় শেষ ॥ 
জন্মিলে সম্তান হয়, অন্য প্রকরণ । 
তূর্তীয় দেহের চিত্ত, উদয় তখন ॥ 
লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল । 
অকুল চিত্তা-অর্ণবে, নাহি পায় কুল ॥ 


টতুষ্পদ' নাহি থাকে, ছয় পদ হয়। 


পণ্ড ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয় &' 
ভ্রমময়' মায়াসত্রে, যুক্ত একেকালে ॥' 
উর্ণনাভি* বন্ধ যখ!; আপনার জালে ॥' 
এইকপে ক্রমে যত; বাড়ে পরিবার | 
মন্তকে ততই পড়ে» সংসারের ভার ॥! 
তখন অনেক ধনে, গ্রয়োজন' হয় । 
কোনরূপে নাহিঞ্রহেঁ, কোনরূপ ভক্স ॥ 
সমুদ্র লঙ্ঘন করি” অভয় অন্তরে । 
অনাসে ভ্রমণ করে দেশ দেশাস্তরে ॥' 
বহকষ্টে দি কিছু, উপার্জন হয়। 
নানারূপ বিড়ম্বনা, ভোগের ময় | 
রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস । 
নতুবা শমন করে, জীবন বিনাশ? 





উর্ণনাতি__মাকডসা ।. 


ধদ্যপি জীবিত ভাই, থাকে ষেই জন | 
সুখের আস্াদ নাহি, পাক তার যন ॥. 
পরিবার মধ্যে নহে, রকর্জ সমান ॥ 
পরস্পর মনে মনে, মহ অভিমীন 7. 
যখন ষাহীর মনে, তৃষ্টি নাহি হয়! 
'ত্খনি অমনি তাঁর, মলিনন্দয় 
এই'ণে জর জর, বিষয়েন্ব বিষে । 
বিষী পুরুষ তবে, সুখী হবে কিসে 
সম্পদ রক্ষণে বহু, বিপদ সঞ্চার | 
অতিবৃ্ঠি, অনাবৃষ্ভি, অগ্রিতয় আর 1 
চোঁর-ভয়ে; রাজ-ভয়ে, ভীত প্রতিক্ষণ: । 
কিরূপে মানৰ পার, সখের আসন £ 
বিষয় বিবাদ কত» ক্রোধের নিধান | 
দ্বেষ, হিংসা সমুদয়, হয় বলবান দ্র 
জ্ঞাতিগ্বন্দে অর্থনাশ, রাঁজার সদনে ) 
কদাচ না দেখে সুখ, দয়ার দর্পণে ॥ 
চিরকাল রব আমি, এই ভ্রম ধরে 
ধরণ নিকট অতি, স্রণ না করে ॥' 
সঙ্সারী জীবের এক, ত্বৃতন্ত্র বিধান | . 
আনন্দ অন্তরে তার, নাহি পাক স্থান পর 
পরিজন কেহ হোলে” কুত্ার্ষেযতে রত্ত ।' 
তখনি লজ্জায় তার, হয় সুখ নত 


৫৮ 


কষিত।সংগ্রহথী? 


হইলে গজের পীড়া, কতই জঞ্জাল |. 
গতিদিন প্রার্তে উঠে, পাচনের জ্বাল 
ওষধ পথ্যের রে, চিত্তায় মোহিত । 
্ষণে'ক্ষণে পরামর্শ, বৈদের সহিত ৪' 


_ অরিলে সন্তান হয়ঃ পাগলের প্রায় । 


শোকে সব বল বুদ্ধি, লোপ পেয়ে যায় ॥ 
মায়ামদে সর্তহোয়ে, মনে শোক আনে । 
কার পুক্র; কেবা আমি, কিছু নাহি জানে 
ত্যজিয়া' আহার নির্দরা' ছুঃখে হরে কার্ল । 
মোঁহকৃপে মগ্ন হোয়ে, যায় পরকাল ॥ 
হে বিতো' করুণামর ! দূর কর খেদ। 
মহামীয়াজালপাশ, সব কর ছেদ ॥ 
বিবেক, বৈরাগ্য ছুই, এ ঘো'র সন্কর্টে |. 
নিয়ত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে ॥ 

দয়; ধর্ম, সত্য আদি, সেনাগণ যত | 
করুক বিপক্ষদলে, সংগ্রামেতে হত ॥' 


. মিখ্যা, রাগ, প্রতারণা, শক্রকুল যার । 


খরতর জ্ঞীন-আস্ত্রে” সব হবে সারা ॥ 
জগতে কেবল হয়; সত্যের প্রচার । * 
মিখ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর &' 
ভবের ভৌতিক খেলা, মিছে সমুদয় । 
একমাত্র'সত্য তুমি, কৌধ মেন হয় & 


ক্বিত সংগ্রহ 1 রি 


ুমি সত্য নিত্যবপ, এই জানি সার ॥ 
ক্মাত্মারূপে বিরাজিত, হাদয়ে আয়ার ॥ 
€ষমন তেয়ন তুমি, রিফল বিচার॥। . . 
মনোময়রূপে লহ, প্রণাম আমার ॥. 


পাপা ছি, চিপ রর 


 নিণু৭ ঈশ্বুর ) 


প্লাতর কিস্কর আমি, ডো সম্ভান ॥ 
আমার নক ভূমি, সবার প্রান ॥ 

বার বার ডাকিতেছি, কোথা! ভগবান্‌ ॥ 
একবার, তানে তুমি, নাহি দাও কাণ.॥ 
যর্বদিকে সর্ব লোকে, কত কথা কয় ॥ 
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় কর কায, ঘটিল রি জাল] । 
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে ক্কাঁলা ! 
যনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া । 
অধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিয়া & 
সে ভাবেতে ডাকি অ।মি* মনে লয় ষেটা। 
কাপে বুজে কান. কর, ভাল নয় সেটা ॥ 
কলার কাছে ছঃথ আর, করিব প্রকাশ । 

কে আর শুনিবে সবঃ.মনের আর্দাস ? 
বলছিল তোম্বার এক্‌) কাল! পৰিবাঁদ।. 


৬৪ 





কেইল জি দো ইন প্রন. 
আতির' হইলে দোষ) স্মৃতি কোথা রদ 2 


দর্শমে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥ 


' সাবার কি কথ! গুনি, প্রকৃতির কাছে । 


(তোমার নয়নে নাকি, দোল ধরিয়াছে ? 
লোচনের দ্বুঃর আর, না হয় মোচন। 
অন্ধ হোয়ে পোঁড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥ 
চারিদিকে আপনার, পরিরার যারা । 
আনিবার হাহাঁকারঃ করিতেছে তারা ॥ 
তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে । 
আমাদের দশায় কিঃ হবে বল তবে? 
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন । 

সতের সম্ভাপ তবে কে করে হরণ ॥। 
প্িলোকের নেব্র'যিনি, নেজ্জ নাই তাঁর । 
কে আছে কাহার কাছে ঈীড়াইর ক্মার £ 
উঠ উঠ, মিছে কেন, রলি বারে রারে। 


জেগে ঘে খুমার তারে, কে জাগাতে পারে £ 


অনুভবে বুঝিলাঁম, কাঁগা তুমি বটে। 


 নতুষা কি আমাদের ছুঃখ এত ঘটে ? 


দর্শনেত্তে এত যদি না হইত দোষ। 
রিযত খাঁকিত পুর্ণ, সন্তোঘের কোঁধ || , 


কবিতাঁসংগ্র 1 রি 


আবার কি সর্ধনাশ. হোয়েছ অচল । 
ধনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥ 
হয় নৃত্য এই বিশ্ধ, যাহনর মম্পাদ। 
এমন পদ্দের পতি? হারালেন পদ £ 
চলিবার শক্তি নাকি, কিন্তু নাই আর ? 
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার ॥ 
আপনিই যদি তুমি? রি | 
তবে আর সম্ভতানেরেঃ কে রাখিবে পদে 2 
পদে পদে তর পদ্দেঃ মন যদি রয়। 

আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয় £ 


গোপনেতে পদ রাধা? তোমার কি পদ । 
তা হইলে কিসে আমিঃ পার বল পদ £ 
পিতা হোয়ে যদি নাহি,.*পদে দেহ পদ। 
রে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥ 
তোমার যে পদ তাহা, আমারিতো৷ পদ। 
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ? 
পদ-্দান ভয়ে যদিঃ না! গশুনিলে পদ । 
তবে ফ্কেন রোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ্দ ॥ 
কিস্ত পিতা যে সযক্ষে ঘটিবে বিপদ । 

, সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ & 

2 


৬২. 


কবিতা সংগ্রহ । 


শুনিলাম আর এক, কথ! ভরম্কর। 
নিজে তুমি ভব-কর, কিস্তু নাই কর্‌ ॥ 


এই বিশ্ব, যার করে, বিশ্ব, করে যেই । 


বিশ্বকর বিভূ হোয়ে করহীন সেই ॥ 

ষে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কৰ। 
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব ? 

ৰল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর। 

অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর রুর | 


দিবাকর নিশাকরঃ ছুই কররর। 


নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর ৪ 
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে | 
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে এ 

যখন এ দেছ তুমি, করনি নিষ্কর। 

তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্ষর & 
বুঝিতে না পাঁরিপিতা, তোমার এ লীলে। 
নিফষর হুইয়! কেন, নিষ্ষর না দিলে 2. 

পাট! নিয়া, যে ভুমি, দিগ্নাছ তুমি নাথ । 
পরিমাণ মাত্র ভার, সাড়ে তিন হাত ॥ 
তাহাতে অসার মাটি, কাটা বনময় 
কেমনে সুশস্য হবে, উর্বরাতো নয় ॥ 
কেবল বাত্তিছে রন; চাষ হবে কিসে। 
্ষস্থুরিত হোলে তরু, কাটে কাম- কীশে ॥ 


কবিতাসংগ্রহ । ৬৩ 


স্ঁবিচার নাহি কর, হোয়ে তুমি রানা । 
কিরূপে বাচিবে প্রজ1, সদা শুকো হাজ। ॥ 
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় । 
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয় ॥ 
কোনবপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি 1 
জম! জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥ 
করি বা কিঃ তার বাকি, রাঁষি*কোন্‌ স্কাবে। 
আখির নিমিষে ধোস্ে বেঁধে নিয়ে যাবে ॥ 
পাইয়! তোমার ভূমি, এই ভোগ তার । 

না হলে। সুখের যোগ, কম্মভোগ সার ॥ 
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার। 
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার 
পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর। 
মনে ঠিক জানিয়াছি,ঞ্চুমি নও পর ॥ 
দয়াকর দয়া কর, পাতিরাছি কর। 

কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥ 

না কর উপুড়হস্তঃ গুটাইয়! রাকো। 
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥ 
আম্মার দ্ির়াছ কর+ কর তার লও। 

করে লিখি ভব গুণ. অনুকূল হও। 

প্রেম তৃলি, তুলি তাহে, ভক্তি রঙ্গ দিয়া 
হর্দপটে তব কূপ রাখিব লিখিয়। ॥ 


৬৪ 


কৰিত। সংগ্রহ । 


মনোময় ক্বপ ধরি, দরশন দেহ। 


ভুলি ধরি চিত্র করি, পুর্ণ করি দেস্থ | 


মনে, হাতে, যাঁতে পরি ভোমার বিভা । 
অস্তর বাহিরে আমি, করিক প্রকাশ ॥ 


গুনিলাষ অপরূপ, নাক নাই তব। 
বাস কুর্ধীস নাহি, হয় অনুভব ॥ 
শান্ধবছে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ ॥ 
তুমি তার গন্ধভার, কিন্তু নাহি লহ 1 


তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ । 
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবস ॥' 
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া । 
বায়ুর যাতনা সদা) রোয়েছ সহিয়! ॥ 
ক্ষরী ধরি, বজ্জ কারি, করিছে প্রহার ॥ 
শিশির নিয়ত মারে» নিশির নীহার || 
সন্থজে কৌমলকায়ঃ সয় সমুদয় | 

এ সকল যাঁতনায়, যাতনা ন| হয় | 


_ পরম মঙ্গলময়* তুমি নিজে শিব । 


শিবের অশিব গুনে, কীর্দে যত জীব | 
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হোলে কীছি। 
দেখিয়। তোমার নাট হাসি আর কাদি ॥ 


অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে সুখ ।- 
কিন্ত একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥ 
মুখ হোসে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ 1 
মৃুক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ ॥ 
অজ গজ চারিমুণ্ড, পঁচমুণ্ড যারা । 
নাহি বুঝি মাথামুণ্ডঃ কি বোলেছে তারা ॥ 
শান্তর সব মুখ বোলে, ডাষ্টক সন গুণে। 
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুশ্ড নাই শুনে ॥ 
কহিতে না পার কণা, কি রাখিব নাম । 
তুমি হে, আমার বাবা, “ হাব! আম্মারাম ”॥ 
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন £ 
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় 
ইসেরায় ঘাড়, নেড়ে, স্মুর দিও তায় | ' 
তুমিতো আপন তাবে, হইলে বিমুখ । 
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হওন! বিমুখ ॥ 
চরমে পরম পদ, ঘদি ধাই ভুলে । 
সে সময়ে একবার. চেও মুখ তুলে ॥ 
ভুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিংসার | 
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমরে ॥ 
উপ্ত হোয়ে, গুপ্ত লুতে; ছল কেৰ কর £ 
” খপ কায় ব্যক্ত করি, গুধ ভান হর॥ 


৬৬ 


কবিতাসংপ্রহ। 


পিতৃ নামে নাম, পেয়ে, উপাধি ধোরেছি 
জগ্মভূমি জননীর কোলেতে বোসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত, আমি গুগু, গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন, গুপ্তভবে, ভাব গুপ্ রয় ? 
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত চিত্র করি যবে। 

গুপ্ত সুতে, গুপ্ত করি, গুপগৃচহ লবে ॥ 


| আছি চু? পরিশেষ, গুপ্ত হক তবে'। 


বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা, রবে? 


গুপু হোয়ে যখন, মুদিক, আমি আখি) 


তখন এ গুপ্ত স্থুতে, কিসে। দিবে ফাকি. € 
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১০০ 


শ্রীমভাগবত। 
প্রথম স্বত্ধ । 
গ্রথমাধ্যয়। 


মঙ্গলাচরণ । 
“প্রকাশিত পরিদৃশ্ঠু) বিশ্ব টরাটর (৮. 


| সমভাবে সদা কাল, সর্ধস্থগোচর | 


এই জগতের, “স্থা্টি', এস্থিতি", আর পক্ষয়' 
নিকপিত নিয়মিত, ধাহী। হোতে ছয় ॥. 


কৰিতাসংগ্রহ। .. ৬ঞ্চ 


.স্জিত পদার্থ সবে, 'পতিনি”” বর্তমান | 
সৎ-রূপে হয়. তাই, সম্ভার প্রঙ্গীণ ॥ 
বিস্তারিত.না থাকিলে, বিভুর! বিভাস ! 
“অসৎ জগ” কভু” হোতো। না গুকাশ ॥ 
“অবস্ততে” নাহি হয়, বস্তর বিজ্তার | 

কেমনে করিব তার, সন্তার স্বীকার % 

“বন্ধ্যার সন্তান” আর? “আকাশের ফুল” । 
কেবল অলীক মাত্র, নী তার মূল'॥ 

জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি | 

* সিদ্বাজ্ঞান”" স্বতঠ «সত্য, “সর্বগত তিনি ॥ 
তিনিই “সর্বস্ধনঠ”, সর্বমূলাধার | | 
“নিরাধার” “নিরঞ্জন” *নিত)” “নিহ্িকার” ॥ 
বিমোহিত যে' “বেদে”; বিবিধ বুধগণ'। 

ফে “বেদের” মহিমা না, হয় নিরূপণ ॥ 
“আদি কবি” প্মবধাতার” হৃদয় আকাশে । 
ধাহার করুণাকলে, সে “বেদ*, প্রকার্গে 
তেজ” জল” “কাঁচ” এই তিনে পরস্পরে । 
«অসত্যে” সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে ॥ 
“বিকার বিশিষ্ট বোধে” প্জলভ্রম” হয় ।' 
ৰাস্তবিক “অসত্য” সে, “সত্য” নয় নগর & 
“প্রিগুণের” সৃষ্টি হেতু, সেরূপ শ্রকার ॥ 
“'সত্যরূপে? বৌধ হয়ঃ আঁখল সংসার ॥ 





৬৮ কবিতাসংগ্রই। 


ফলত অলীক" এই, মিথা! সমুদয় । 
একমাত্র “তিনি” বিনা “সয” কিছু নয় 
প্যিনি” হন, আপনার প্রভাবে গ্রচার। 
“যাতে” নাষই) কোনোরূপ, উপাধি সঞ্চার 
, সেই প্গত্য” পবরূপ” বিকার নাই গ্ধার' | 
"পরম পুরুষ” তিনি, ধ্যান করি “ঠার”' | 


চা 


খর নুরী 


(প্রথম খণ্ড মম) 


* কবি ভাগবতের প্রথম শোকের টীকার মর্মানুবাদ 
করিয়াছেন। প্রথম গ্লোকটা খই ঃ-- 
জন্মাদা্ত 'যতোহয়াদিতরম্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বর ট, 
তেনে ব্রন্ধধদা যআদিকবয়ে মুহান্ি যং হৃবয়ঃ | 
'ভেজোবরিমৃদাং যথা বিনিময়ে ঘত্্ িবারমুধা 
. ধায়া স্বেন সদা নিরন্তকুহকং সাং গরং বীমহি। 
অভি ধাহনযতয়ে টীকা দেওয়া গেল না। 


1 


€ 


দ্বিতীয় খণ্ড । 


সামাজিক ও য্ীয়ক | 


_ ইংরাজী নববর্ষ। 


টাদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার। 
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার | % 
এই অবনীর করি, কত হিতাহিত। 
একাম্ন একাননে ছিল, সবার সহিত | 
নিরল্ন বায় দেব, ধরিয়া বিক্রম । 
বিল্লাতীর শকে আদি, করিল আশ্রম & 
ষ্টনন্টে নববর্ষ, অতি মনোহর । 
প্রেমাননে পরিপূর্ণ, বত শ্বেত নর || 








পা পিসি 


* টাদ ১ বাণ ৫। পক্ষং| ১৮৫১ নাঙ্গের পর ১৮৫২ 
রা 
মাল্লের নববর্ষ। ০ ূ 


৩ 


কবিতাসংগ্রহ। 


চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্যকলেবর। 
নানা ভ্রব্যে স্থশৌভিত? অট্টালিকা ঘর ॥ 
মানমদে বিবি সব, হইর্লেন্‌ ফ্রেস। 
ফেদরের ফোলোরিস্‌, ফুঁটিকাটা ডে ॥ 
শ্বেত পদে শিলিপর, শে/ভ। তায় মাথা । 
বিচিত্র বিনে বস্ত্র, গলদেশ ঢাকা ॥ 
চিকন্‌ চিরুণি চারু চিকুরের জালে । 
ফুলের ফোহার1 আসি, পড়িতেছে গালে ॥ 
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে । 
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে ॥ 
সুপ্রকাশ্ঠ কিবা আস্ত, মৃছ্হাশ্তভর] ॥ 
অধরে অমুত হুধা, প্রেমক্ষুপাহরা ॥ 
খোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক। 
অনক্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক্‌ ॥ 
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি। 
রিবিণ উড়িছে কত; 'ফর্‌ ফর্‌ করি & 

ঢল ঢল উল টল"' বাকা ভাব ধোরে। 
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে ॥ 
ধন্য ধন্ঠ ক্ষুদ্র জীব, ধগ্ঠ তুই মাচি। 

তোর মত গুটি ছুই, পাখা পেলে বাচি॥ 
স্থথে ভাসি শুত্রকান্তভি, দম্পরতী হেরিয়া। 
ভন্‌ ভন্‌ ডাক ছাড়িঃ বদন ঘেরিয়া ॥ 


কবিতাসংগ্রহ 41. ৭৯ 


উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি, বগির উপরে ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥ 
খানার টেরিলে বসি, করি খুব .তুল। 
 শ্রুটো কর! সেরির, গেলাসে দিই ছল ॥ 
কখনো খাউনে বসি, কতু বন্য দুখে । 
মালে মালে ভিজে গায়, পাখ। নাড়ী সুখে ॥ 
নববর্ষ মহাহ্র্ধ, ইংরাজটোলায়। 
দেখে আসি ওরে মন? উত্জজ আয় আয় | 
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দুর ॥ 
কোথায় অমরাৰতী, কোথ। ক্ষর্গীপুর ॥ 
সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা, 
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খান! ॥ 
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে | 
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥ 
কট. কট্‌ কটাকট, টুকু টক্‌ টক্‌। 
ঠুনে ঠুনো ঠুন্‌ ঠুন্‌, ঢক.ঢক ঢক.॥ 
চুপুচ্পুছুপ চুপ, চপ, চপ, চপ, ॥ 
ভপুসথপুস্থপ সুপ সপ.সপ. সপ 
ঠকাস্‌ ঠকাল্‌ ঠক ফদ্‌ ফস্‌ ফস্‌.। 
কঁদ্‌ কস্‌ স্‌ টস্‌+ ঘস্‌ ঘস্‌ ঘস্‌। 
হিপ ছিপ হোরে হোরেঃ ডাকে হোল ক্লাস । 
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস লস 


৭২ 


কবিতাদংগ্রহ। 


স্থখের সখের খানা, ছোলে সমাধান । 
তার! রার! রারা রারা, হ্ুমধুর গান 1. 
গুড় গুড়, গুম গুম, লাফে লাফে তাল। 
তারা রার| রার! বার, লাল! লাল! লাল ॥ 
আয় লোভ চল যাই, হ্শেটেলের সপে। 
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক। 

যত পার কেপে খাও, টেক টেকটেক॥ 
সেরি চেরি বীর ব্রাঞ্ডি ওই দেখ তর!। 
একবিন্দু পেটে গেলে, ধর] 'দেখি সরা ॥ 
করি ডিম আলুফিস, ডিমিপোরা কাছে । 
পেট পূরে খাও লোভ, যত সাদ আছে। 
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে। 
ঠেস মেরে বসে! গিয়া, রিবিদের ঘেসে ॥ 
রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম। 
দণ্ট ক্যার] হিন্দুয়ানীঃ ড্যাম ড্যাম ড্যাম ॥ 
পিঁড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম । 
মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম £ 
সাড়ীপর! এলোচুল্, আমাদের মেম। 
বেলাক নেটিৰ লেডিঃ শেম পেম শেম ! 


সিনুরের বিন্দু সহ, কপালেতে উ্কি। 


নম্বী, জশী, ক্ষেমী ৰামী, রামী,শাষী, ওক্ষি | 
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থরে থেকে চিরকাল, পায় মহাছুখ | 
কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ | 
এইরূপে হিন্দুরামা, ওদ্ধাচার' রেখে । 
না পায় সুখের আলো, অন্ধকাঁরে থেকে ॥ 
কোথায় নেটিব লেডি, বলি গুন সবে । 
পণুর স্বতাবে আর, কত কাল রবে? 
ধন্যরে বোতলবাঁিঃ ধন7লাল জল । ৷ 
: খনা ধন্য রিলাতের, সভ্যতার বল & 
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকে খষিকফণ জয়। 
মেরিদাতা ষ্বেরিস্ুত, বেরিগুড বয় ॥ 
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে। 
ধর্দাধন্মন ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
য| থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব । 
ডুবিয়া ডবের উবে। চ্যাপেলেতে যাব ॥ 
কাটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা । 
ছুই হাতে পেট ভোরে, থাৰ থাবা! থাব!11। 
পাতরে থাবন! ভাত, গোটুহেল কালো । 
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ তালো|॥ 
:পুরিবে সকল আশা+ ভেবোনারে লোভ। 
এখনি সাহেব সেজে, রাখিব না ক্ষোভ ॥ষ্চ 
* এই কবিতার এবং পরবর্তী! কবিতার অনেকগুলি পদ 
পারত্যক্ত হছে 1. 


পৌষ-পার্বন। 


সুখের শিশির কাল, সুখে পুর্ণ ধরা ॥ 
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গতরা | 
ধনুর তন্থুর শেষ, মকররের যোগ । 
সন্ধিক্ষণে ভিন দিন, মহা সখ ভোগ ।। 
মকর সংক্রান্তি ্ানে, জন্মে মহাফল। 


মাটির 


লারানিশি 'জাগিয়াছি, দেখ দব বাসি । ২ 
গঙ্গাজলে গঙ্জাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি ।। 
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী । 
এক আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী | 
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে । 
রাঁধাবাড়। হবে সবঃ আমি নেয়ে এলে ॥। 
ঘোর জাঁক বাজে শাক, ষত সব রামা। 
কুটিছে তও,ল জুনে? করি ধামা ধাম ॥ 
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোতা আখ্যা আর। 
মেসেদেয় নব শাস্ত্র অশেষ-.প্রকার ॥ 

তুক্‌ তাক্‌ মন্ত্রতন্ত্য কৃতরূপ খ্যাল্‌। 

পাঁদাকে ফুলিচে শ্তালও শ্তাল- শ্তাল- শ্তালি২। 
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি গুচি। 
ছ্যাক হ্যাক শব্ধ হয়ঃ ঢাকা দেন মুচি || 
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া । 
চাউনি কর্তার পানে, কাছুনি কাদিয়া ॥ 
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টেয়ে দেখ সংদারেতে। কতগুলি ছেলে 
ঘল দেখি কি হইবে, নয় রেখ চেলে ৭ 
ক্ষুদকুড়া গুড়া করি, কুটিলাম ঢেকি। 
কেমনে চালাই লব, তুমি হোলে ঢেঁকি। 
আড় করি পার. দিতে পিকি গেল গড়ে । 
লেখা করি নাহি হয়, আদ্‌ পোয়া গড়ে ॥ 
ছাই কোরে রাঁখিলাম, অদ্ধভাঁগ কেটে । 
হাতে হাতে গেল তিল, তিল ভিল বেটে ॥ 
ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে । 
তোল! তোলা খেতে দরিয়া ফুরাইল ঘরে ॥ 
পোয়া কাচ্চা কি করিবে) নহে এক মন । 
বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মণ ॥? 
একমনে খায় যদি, আদ মণে সারি। 
একমনে না খাইলে, দশ মণে হারি॥ 
ভাঙ্গামণে পুরোমণ, মন যদি খোলে । 
পুরোমণে কি হইবে? ভাঙ্গামন হোলে ॥ 
ভূমি ভাব ঘরে আছে, কত মণ তোলা । 
জানন! কি ঘরে আছে, কত মন তোলা ?' 
কারে বা কহিব আর, বোঝা হলো! দায়। 
খুলে দিলে, মন কিছে, তুলে রাখা যায় £ 
বিষম হুরস্ত ওটা; ঘমেজোবোর বাট। | 
কোনমতে শুনেনাকো, ছোড়া বড় ঠ্যাটা ॥ 


শড 


ববিতা সংগ্রহ। 


না দিলে, ধমক্‌ দেয়, ছুই চক্ষু রেগে? 
ঘটি বাটি হাড়ি কুঁড়ি, সব ফ্যালে ভেঙ্গে 
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাই । 
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই ॥ 
অদৃষ্টের দোষ সক” মিছে দেই গালি। 
চর্বণে উঠিয়া গেল, পার্বপের চলি ॥ 
আমি লই.“মাঁটা চাল, সরু চেলে চেলে । 
বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোন্‌ চেলে ॥. 
ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে । 
নূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে ॥ 
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টাঁন। 
হাবাতের হাতে যাঁয়, অভাশীর প্রাণ ॥ 

কি বলিব বাপ. স্বায়ঃ কেন দিলে বিয়ে । 
এক দ্বিন স্বথ নাই, ঘরকন্ন! নিয়ে | 

কোন দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে । 
দিবেনিশি ফেরে শুধু, গোপে তেল দিয়ে ॥ 
সবে মাত্র ছুই গাছা', খাড়, ছিল হাতে। 
তাহাও দিয়াছি বাধা, মেয়েটির ভাতে ॥ 
স্থদে সুদে বেড়ে গেল, কে করে খানাস 
বাচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস ॥ 
রাব্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে । 
এত আলা সহ্য করি, আমি যাই মেয়ে ॥ 


বা 


ৃ গল্কাগড্তি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম ॥. 
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এইকপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মলোহর । 


গিক্সির কাড়,নী হয়, ক্ষর্জার উপর 1 
মাগীদের নাহি আর, তিন রাজি ঘুষ | 
সাবকাশ নাই মাঞ্স, এলোচুল বাধে । 
ডাল, ঝোল. মাচ. তাত, রাশি রাধিরাধে॥ 
কত তার কাচা থাকে, কত যার পুক়ে। 
সাধে রাধে পরমান্স নলেনের গুড়ে ॥ 
বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহ! একে । 
শ্বাশুতী ননদ কত, কথা কক্স বেকে £ 
হযালো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে । 
এই রাক্সা শিখেছিসঃ সায়ের নিকটে 
সাতজন্ম ভাত বিনা+ মদি মরি ছুখে। 
তথাচ এমন বাক্গাঃ নাহি দিই মুখে ॥ 
বধূর মধুর থনি, সুখ শতদল। 

দলিলে তাপিয়। বায়, চক্ষু ছল ছল | 
আহা তার হাহাকার, বুবিবার নয় । 


ঙ্ষুটিতভে ন! পারে কিছু, মনে মনে কয় 1 
ভাগ্যফলে রা! পবঃ তাল হয় ধার । 


ঠয1কারেতে মাটিতে পা, নাহি পড়ে ভার ॥ 
ছাসি হাসি দুখ খানি, ফ্মপন্গপ আড় । 
দ্বেকে বেঁকে যান গিরী ছি নখ সাড় 








[সণ 4 /. 


ই্যাগা! দিদী এই সাক, রাধিকাছি রে 
যাথ। খাও সত্ভি বল, ভাগ শাগে খেত 
দিবি দিস কেন কোন, হেন কথা কোয়ে 
- ষাট ষাট, বেঁচে খাব, জন্ম একে ছোরে | 
 খুরুষের ভাজ সব, বূলিয়াছে গেয়ে । 
, ভাল রান্না! রে ধেছিষধস্ত তুই মেয়ে ৪ 
এইকূপ ধুমধাম; প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
নান! মত 'অমুষ্ঠন, আহারের তরে ॥ . 
তাজা তাজা ভাল্লাপুলি, ভেন্ছে ভেজে তোলে | 
গার মারি হাড়ি হাড়ি কাড়ি করে কোলে ॥ 
কেহ ঝ| পিটুলি মাখে, কেছ কাই গোলে। 
নী শু ১ ক র | 
আনু তিল গু ক্ষীর, নারিকেল আর । 
গড়িতেছে পিটেপুলি, 'অশেষ প্রকার & 
বাড়ী বাড়ী নিষস্থণ/ কুটুখের মেলা 
হায় হায় দেশাচার,। ধহ। ভোর খেলা ॥ - 
কামিনী খাঁযিনীখোগে, শয়নের ধরে £ 
গ্বাযির ধাধার বা খআগাজন করে ॥ 
্‌ আদরে খীওয়াবে ধধ, খনে মাধ আছে । 
. বেসে দেনে হলে পি সাগনৈর কাছে। 
1 খাও, থাড ধরি) পাঠ ধের পিটে। 
|ইলে ধাধা রুখে, টে ধের পিউ । 














৫ খ্জ 





রে 


 আকুলি বিকুলি কত, চুঁকুলির লাথি. 
(চুকুলি গড়িয়া হন্‌, ঢুকুলির ভাগ. 
প্রাণে আর মাহি যয, লনদের জাল1। 
বিষমাখা বাকাবাণেঃ কাপ হলো! কালা ॥ 
মেজে1। বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়। 
কুমারের পোঁনে ধেন, পোড়ে পোড়ে গোড় ॥' 
মনোছখে প্রাতে আল, ,কুটি নাই থোড়। 
এখনো রয়েছে তাই, কোন্দলের তোড় ॥ _ 
স্বাগুড়ী আলাদা রেখে, ছাই তিন হীড়ী। 
চুপি চুপি পাঠালেন, কণ্ঠাির বাড়ী & 
'ঠাকুর্ষির ছেলৈ গুলে) খা্জ ঠেসে ঠেসে । 
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে ॥ 
মরি মরি যাট. বট ফেঁদেছিল রেতে | 
বাছ৷ মোর পেটপুরে, নাহি পায় খেতে ॥ 
শত্তিভক্তিপরায়ণ) হুন যেই নর। 
তখনি এসধ ধাকে), ভেঙ্গে দেন খর 7 
 উপাদেক প্রব্য সব, গড়িয়াছে-চেলে। 
সদ্য হয়-কর্দ শেষ, গোট। ছই থেঠৈ ॥ 
কামিনীনকুহকে পড়ি, খায় যেই ভাবা । 
নিতে সেই ছাধা নি) হাহা ভার বাধা ৪ 
. হুকৈ পিটে উউপিটে, গুড় পিটে গড়ে । 
. ছিঈগ দেধতী ঈধ, ঠাট, ভর ধড়ী।. 


ক 


ৰ | কবিত।নং গ্রহ 1 


ভিতরে পুরি ছাই, আলু দেয় ঢাঁকা। 
ধ্ঁ ' বটি: ঝা 
লোভ মাছি খেমে থাকে, খাই তাই চোটে | 


পিটে পুলি পেটে যেন, ছিটে গুলি ফোটে | 


পায়েনে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি। 
গৃহিণীর অম্ভরাগে, দ্ধ তাই চুষি ॥ 
যবে! সব হবো, প্রায়, থুবে নাছি মড়ে। 
কাছে ঘোলে খায় কোসেঃ রোসে নাহি পড়ে ॥ 
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধনা সব লোক । 
কাহনের হিসাবেতে, আছারের ঝৌক ॥ 
প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে । 
ছুটি নিয়! ছুটাছুষ্টি, বাড়ী এসে সবে॥ 
সহরের কেন! দ্রবো, বেড়ে যায় জাক। 
বানী বাড়ী নিয়ন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক ॥ 
কর্তাদের গালথন্প, গু,ক টানিয়া। 
কাটালের খড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়] ॥ 
ছুই পার্থ পরিজন, মধ্যে বুড়! বোসে। 
চিটে ওড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোষে ) 
তরুনী রমণী যত, একত্র হইয়া /| 
তামাধা! করিছে দুখে, জামাই লইয়া)" 
আহারের অব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক । 
মাছে গাছে ছাসীরবে। স্থুখর যৌতুক &. 


ই সিশনরি ॥ 


ভূজঙ্গ হিংশ্রক বটে, তারে কিবা ভয় £ 
মণি মন্ত্র মহৌষধ, প্রতীকার হয় ॥ 
মিশনরি রাঙ্গা নাগ, দংশে ভাই যারে । 
একেবারে বিষর্দাতে, সেরে ফ্যালে তারে ॥ 
ব্যাপ্ব-ভয়ে ব্যগ্র হই; যি পায় বাগে। 
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি, ভয় করি বাঘে ? 
হেদে! বনে* কেঁদো বাথ, রাঙ্গামুখ যার । 
বাপ্‌ বাপ্‌ বুক ফাটে, নাম শুনে তার ॥ 
বাগ করা বাঘ আছেঃ হাত দিয়া শিরে। 
ধরিয়া ধর্মের গল নথে ফ্যালে চিরে ॥ 
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে 
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ॥ 
কহিতে মনের থেদ, বুক ফেটে যায় । 
মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধয়ে খায় ॥ 
'মাতৃমুখে জুক্কু কথা, আছি অবগত | 





* হেছুয়া পুক্ষরিণীর পার্স্থ, এই অর্থ॥ 


৮২ 


কধিত।সতগ্রহী। 


এই বুঝি সেই জুভু, রাঙ্গামুখ যর্ত 
চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান । 
কাণকাট] * * * কেটে নেবে কাণ॥ 
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে। 
বাটা ভরে পান দেব, গালভরে খাবে ॥ 
চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব গুড়পিটে 
বাপধন বাছা ফ্োর/ ছেড়নারে ভিটে | 
কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোর কাচা। 
ওখানে জুজুর তয়, যেওনারে বাছা ॥ 
মূর্খ হয়ে ঘরে' থাক, ধন্মপথ ধরে। 

কাজ নাই ইন্কুলেতে, লেখ। পড়া করে ॥ 
হ্যাদেহে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল । 
আপন আপন ছেলেঃ সামাল সামাল ॥ 
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার, মিশনরি বত। 
আমাদের পক্ষে তারা দরা-ধর্মহত ॥ 
পিতার সুখের নিধি, তনয় রতন । 

কিছু নাহি বুঝে তার, মনের মতন ! 
শূন্য করি জননীর, হৃদয়ভাওার | 

হরণ করিয়া লরঃ সাধের কুসার % 
বাক্যের কুহক যোগে, ঈশুমন্ব ছেড়ে। 
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥ 
কামিনীর কোলশুন্য কুপন মন তায়। 


ফবিত।দংগ্রহ | 6. 


এ থেদ কহিব কারে হায় হায় হায় | 
বিদাদান ছল করি, ম্িশনরি ডব 
পাতিয়াছে ভাল এক; বিধর্পের টব ॥ 
মধুর বচন বাড়ে, জানাইয়! লব্‌। 
ঈপ্ুমন্্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥ 
শিশু সবে ত্রাণকর্তা, জান করে ডবে। 
বিপরীত লবে পোড়ে, ডু দেয় টবে ॥ 


ক চি পর 


পাঁটা। 
রগতর। রসময়ঃ রশের ছাগল | 
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল | 
্বর্ণকু- কী রত্বগর্ভাঃ জননী তোমার । 
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার ॥ 


. ঈ্গকবি | ভ্রমণকালে আঁহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া, 
পরে একটা প্লাটা পাইয়া তৃপ্তির সহিত তোজন পূর্বক এই 
প্রণয়ন বরিয়াছিলেন। 





পিন 


৮৪ 
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তুমি যার পেটে যাঁও, সেই পুণ্যবান। 

সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান । 
ব্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয় । 
বাচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুওড দিয়! | 
উ/দমুখে ঠাপদাড়ি, গালে নাই গোপ। 

শৃঙ্গ খাড়। ছাড়? ছুড। গলামে লোমে থোপ ॥ 
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা | 
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথ! কয় বোব!। 
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কল!। 
দিরানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা ॥ 
চারি পায়ে হাদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে। 
হাতে হাতে স্বর্গ পাইঃ বোক। গন্ধ ছকে ॥ 
শুধু যায় পেট ভোরে, গঁটারাম দাদ!। 
ভোজনের কালে যদিঃ কাছে থাকো বাধ। | 
শাদা কালো কটারূপঃ বলিহারি গুণে । 
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে ॥ 
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ । 

তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিধাদ ॥ 

জ্বাল দিতে কাল যায়ঃ লাল পড়ে গাঁলে। 
কাটন] কামাই হয়, বাটনার কালে ॥ 

ইচ্ছা করে কাচা খাই, সমুদয় লোয়ে । 
হাড়গুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হোয়ে | 


কবিতাসংখ্রহ।. 


মজাদাত অজ! ভোর কি লিখিব যশ ? 
বত চুষি ভত খুসি হাড়ে হাড়ে রল ॥ 
গিলে গিলে ঝোল খায় আম্বাদনহৃত। 
তাদের জীবন বৃথা ঈ্াতপড়া ষত ॥ 
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা। 
মোরে যেন ছাগী-গর্তে জন্ম লয় তারা ॥ 
দেখিয়া! ছাগের গুণ কোত্তে অভিমান । 
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান ॥ 

তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান । 
ইংরাজে কেবল তার রাখিয়াছে মান ॥ 
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হাাম্‌। 
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ॥ 
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোয়ে। 
লুকায়ে আছেন জলে কর্ম মীন হোয়ে ॥ 
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে ? 
মাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কাছে ॥ 
কিন্ত মাচ পাঁটার নিকটে .কোথা রয় ? 
দাস্দাস তশ্ত দাস তস্ত দাস নয়॥ 

এক হই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়। 
পাঁচেরে করিলে হাতে রিপুরিপু নয় ॥ 
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি । 
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥ 


৮৫ 


৮৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি। 
ঝোলমাখা মাস নিয়! চাটি কোরে চাটি ॥ 
টুকি টাকি টুক্‌ টুক্‌ মুখে দিই মেটে। 

যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥ 
বঝোলের সহিন্ত দিলে গোটা গোট1 আলু। 
লক্‌ লক্‌ লোলে। লোলে! জিব হয় লালু ॥ 
সাবাস্‌ সাবাস্‌ €র সাবাসী তোরে অজা। 
ত্রিভুবনে তোর কাছে নিছু নাই মজা ॥ 
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে। 
এত গুণ ধরিয়াছ পাত ঘাস খেয়ে | 
মহতের কার্য কর গরিবানা চেলে। 

ন। জানি কি হোতে। আরে দ্বত ক্ষীর খেলে 
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী । 
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভীড়ে মা ভবানী ॥ 
বৃথায় তিলক ধরে ছুই ভস্ম খেয়ে । 
কসাই অনেক ভাল গৌসায়ের চেয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিত1। 
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥ 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদাঁন লোয়ে। 
খান দেবী পিতৃ-মাত। বিশ্বমাত। হোয়ে ॥ 
প্ক্ষযজ্জে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে | 
করিলেন ভূষ্টিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥ 


কবিতানংগ্রহ ৮৭ 


প্রতি কোপে যত পাটা বলিদান করে । 
দেবী-বরে জন্মে তার1? * * ঘরে। 
এক জন্মে মাংস দিয় আর জন্মে খায়। 
কলীর দেবল হোয়ে কালী-গুণ গায় ॥ 
প্রণমামি * * তোমার চরণে । 
পেটভোরে পাট দিও যত যাত্রিগণে ॥ 
প্রণমামি তুখদাভ্রী ছাগপ্রন্নবিনী । 
অদ্যাবধি না হইব! কন্তার জননী ॥ 
প্রণমামি কলীঘাট যথা মাত। কালী । 
প্রণমামি মুদি-পদ্দে বেচে যার। ভালি ॥ 
ধন্ঠ ধন্য কর্মকার ধন্য তুমি খাড়া । 
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া ॥ 
এমন সখের ছাগে করে যেই দ্বেষ | 
তাড়াইব তারে আমি ছাঁড়াইব দেশ ॥ 
বাছিয়! পাঁটার হাড় গেঁথে তা'র মালা । 
বানাইব কুঁড়াজালি দিয় ছাগ-ছালা ॥ 
নামাবলী বহির্বাস নিয়! করতলে। 
ভালকোরে ছোপাইব রুধিরের জলে ॥ 
সাজাইব গোৌড়াগণে দিয় রক্ত-ছাব। 
পণশু-গন্ধে পশুদের ষাবে পশু-ভাব ॥ 
ফের যদি করে দ্বেষ হোয়ে প্রতিবাদী । 
ঘুচাব গৌড়ামি রোগ দিয়! ছাগনাদী ॥ 


কবিতাসংগ্রহ 


অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া । 
অস্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া ॥ 
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রঙ্গ-হরি |. 
পাটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি ॥ 
তাঁহাঁতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর। 
নিতাস্ত কৃতাস্ত হয় পদানত তার ॥ 

হায় একি অপরূপ বিধাতার খেলা । 
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা ॥ 
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ তরি । 
শ্ীরাধ। শ্রীরুষ্ণ রূপ স্ুথে চিত্র করি ॥ 
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়! কুশ্ারেখ। । 
দেবমূত্তি অবয়ব সব যায় লেখ! ॥ 
নানারপ ফন হয় ছাগলের ছালে। 

এ 
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগু৭ বাজে তালে তালে ॥ 
ঢাক কাড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল। 
তবল। অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল ॥ 
এক চর্ম বু যন্ বাদ্য তায় কল। 
নেড়া'নেড়ী গৌভ়াদের ভিক্ষার সম্বল ॥ 
কোদ্ীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে | 
ঘারে দ্বারে ভিক্ষাকরে খঞ্জনী বাজিয়ে ॥ 
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে । 


আপি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥ 
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হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে ছুটা ঠাং। 
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাভ্যাং ছ্যাড্যাং ॥ 
এমন পাটার নাম যে রেখেছে বোকা । 
নিজে দেই বোকা! নয় ঝাড়বংশ বোকা ॥ 
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে। 
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা মাধ্যমতে ॥ 
প্রতিদিন পরাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন।. 
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যেজন ॥ 
বিচিত্র পুণ্পের রথে পাঁট। পাটা বোলে । 
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে ॥ 


স্পি 


রি 


বাবু চণ্ীচরণ সিংহের খুইধন্মনুরক্তি। 


যেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি। 
সেখানেই মিশনরি, বলবান অতি ॥ 

পাতিয়! কুহকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে । 
এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে ? 
গাচপাঁক] মর্ভমান) বর্তমান চোকে। 

বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে? 
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তুমি ত জুবোধ চণ্ডী, বৈষবের ছেলে । 
একাথ। যাও মনোহর, মাল সাভোগ ফেলে ! 
হিন্দু হয়ে কেন চল, সাহেবের চেলে ?. 
উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে ॥ 

ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বৃদ্ধি কর কায়। 

_ বিধর্ম-ডোবার জল, খেয়োন! হে ভায়া ॥ 
যদ্যপি আহার ত্বেতু ইচ্ছা তোর হয় । 
আয় ভাই ঘরে আয়, কিছু নাই ভয় ॥ 
কত কারখানা! করে, খেতে দিব খানা। 
গোটুহেল ভোণ্ট ক্যার, কে করিবে মানা ? 
সরপোঁটে বোসে খাব, খুসি মের! খুসি । 
যদি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগ! ঘুসি ॥ 
আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে? 
ধর্মসভা নাহি লয়, ব্রহ্মদভা আছে্ধী 
আপন বিক্রমে হব, প্রুসীয়ার কিং। 
টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিয়! রিং ॥ 
গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে | 
পাব নিত্য টিত্বরূপ, শরীর আগারে ॥ 
জান অস্ত্রে কেটে দেহ, মায়! রূপ গণ্ডী। 
ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে; কেন হও দণ্ডী ? 
পুর্বববথ হিন্দু হও, যিগুমত থণ্ডী। 
হাড়িবী চণ্ডীর আজ্ঞাঃ ঘরে আয় চণ্ডী ॥ 


বড়দিন। 


(দ্বিতীয়) 


খ্ীষ্টের জনমদ্দিন, বড় দিন নাম। 

বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥ 
কেরাণী, দেয়ান আদি; বড় বড় মেট। 
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট ॥ 
ভেট্কি কমল। আদি, মিছরি বাদাম। 
ভাল দেখে কিনে লয়ঃ দিয়ে ভাল দাম ॥ 
এই পর্বে গোর! সর্ধে, সুখী অতিশয় । 
বাঙ্গালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥ 
“কেথলিক* দল সব, «প্রমানন্দে দোলে । 
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥ 
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্ত মনোলোভ1। 
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥ 
স্বপ্নরযোৌগে হোলে। গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে। 
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥ 

ও গড ও গড গড লেখে বাইবেলে । 
ঈশু কি তোমার শিশু, ওরষের ছেলে ? 
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এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে। 


বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে ! 


নিজের বীজের ফল, ঈশু যর্টি হয়। 


দোষের তনয় তবে, ঘোষের তনয় ॥ 
দিশী কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্ণ) এ দেশ ও দেশ । . 


উভয়ের কার্ধ্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥ 


বিলাতের বন্ধ যদি, মেরিমার মাছু। 

এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাছু ॥ 
খুলিয়। পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে । 
কব তার সব গুণ, অবতার বোলে ॥ 


/কুমারীর গর্ভে শিশু; হোয়ে অবতার । 


করিলেন পৃথিবীর) পাতকী উদ্ধার ॥ 
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে। 
ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে ॥ 
ধর্মের বিস্তার করি,্দেন উপদেশ । 
ভূতর্ূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ ॥ 
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোল। জেলে । 
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে ॥ 
নাম জারি করিলেক, চেল! সব ঠাই। 
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোৌসীই | 
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান। 


জুশের ক্ুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ ॥ 
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তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব । 
প্রভৃপ্রেম প্রাঞ্ধ হোয়ে, কতরূপ ভাব ॥ 
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল । 
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল ॥ 
প্রভুর শোণিত মাংস কান্ননিক করি। 
আহারে অহ্লাদ পান, যত মিশনরি ॥ 
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে্গদ গদ | 
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ! 
ভুবন করেছে বদ্ধ, কুহকের ভোরে । 
হায় রে “কুমারীপুভ্র” বলিহারি তোরে ॥ 
যে প্রকার খুষ্টানের, পুর্ব প্রকরণ । 
কেথলিক চর্চে গিয়1, দেখে এসো মন ॥ 
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে। 
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে ॥ 
ওল্ড এক টেষ্টমেন্ট, গোল্ড তায় বাধা । 
কোন্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়। ধাধা ॥ 
রিফরম প্রটেষ্টাপ্ট, বিশপের দল । 
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্ত খল খল ॥ 
মিনিউরি, সিবিলঃ বণিক আদি যত । 
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটা, আস্ফালন কত ॥ 
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে। 
চর্চে যান সথরূপী, শ্রীমতীর সনে ॥ 
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ইবিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেট করি। 
_ পক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেণ্ট ধরি ॥ 


ভজনা! হইলে পর, উঠে দেন ছুট । . 


 সহিস বোলাও বশী, ভ্যাম ড্যাম হুট ॥ 


আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে । 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুবিতে ॥ 
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা । 

টেবিলের উপরেতে, কারিগরি নানা ॥ 
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে । 
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥ 
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদদ । 
হাতে হাতে হ্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্গপদ ॥ 

রসে মত্ত ছেড়ে তত্ব, গ্রেমতত্ব লাভে । 
হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥ 
রণবেশী মিলিটরি, যত সব গোরা! । 

মাটে, ঘাঁটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোঁর! ॥ 
হুকুম জাহির করে, দাড়িয়া ঈাড়িয়!। 
বিবির লিবির জাক, শিবির গাড়িয়া ॥ 
চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে । 
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধোরে ॥ 
বড় বড় সাহেবের, এইরূপ ভোগে । 
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥ 
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ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে? 
কুক হোয়ে সুখ খানি, লুক করি সুখে ॥. 
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্‌। 
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্‌ পহিস্‌ ॥ 
সাজিক়া কউচ্যান, উপরে উঠিয়।। 
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাকাইয়া ॥ 
আন্দ্রস্‌, পি্দ্ুস্‌ আদি, ভিজ্ফুম্‌, মেগ্ডিস্‌। 
ডিকোষ্টা। ডিরোজা, জোন, ডিসোজা, গমিস 
জেন্তু, নেস্সু, কেন আর, টেস্ুগণ যত। 
ঝাকে ঝাঁকে, মহা জাকে, চলে শত শত ॥ 
পোরে ডেস, হন ফ্রেস্‌, দেখা যায় বেড়ে । 
বাকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে ॥ 
পইখাড়া চিডিড়ির, কোরে ভূষ্টিনাশ। 
ম্যাম্‌ সঙ্গে, নান। রঙ্গে, গরিম। প্রকাশ ॥ 
চুণাগলি অধিবাঁস, খোঁলাঁর আলয়।, 
 ত্াহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥ 

ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি। 
লিছু যাও কেলাম্যান্‌, নেটিৰ বেঙালি ॥ 
জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই। 
রূপি বিনা বূপিভাঁবঃ কড়ামাত্র নেই ॥ 
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ.খেই । 
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥ 
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: তেঁতুলেশগদী যেন, ফিরিজির বাক । 


ব।বাচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো৷ জাক। 


” আনাক্যাষ্ট কন্বর্ট, গৃহত্যাগী যারা। 


কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা ॥ 
নীলু, বিলু; কালু; লালু; দলুঃ হলুঃ হিরু । 
গু, খন, হন্গুঃ তনু, হার, আর ছিরু ॥ 
এদিকে ছুঃখের-দায়, মনে ঝোলে ফামি_। 
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি॥ 


ছড়া গচ! কামেজ, তাহার নাই হা । 
_ তাই পোরে বাবু হনঃ খালি কোরে মাতা ॥ 


ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিন্‌ সাজাইয়!। 
ঈপু-ভাবে.গনা। খান, বাহ বাজাইয়া। | 
মনে মনে খেদ বড়, কাম! হয় রেতে। 
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে ॥ 
যে সকল বাঙালির, ইংলিন ফ্যাসন্‌। 
বড়দিনে তাহাদের, সাহেব ধরণ ॥ 


পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের পঞ্চার । 
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার ॥ 


বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যালা।, 
চুপি চুপি, বহুরূপী, লুকাচুরি খ্যালা ॥ 


দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা। 


কত শত আয়োজন, ইয়ারের থান] ॥ 


কবিতা সংগ্রহ | ৯ 


ফেস্ভিস্ভর1 ভিস্ঃ মধ্যে ভাতে ভাত । 
সে পাত স্থপাত নয, নিপাতের পাত ॥ 
অখিল ভরিয়। সুখে, করে জলসেবা । 

যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কে। 
উরি মধ্যে ছুঃখিতর, বঙ্গি সব ভেয়ে। 
তত্বহৃত; মত্ত যত, বড়দিন পেকে ॥ 

ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেমে । 
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা! শাল চেয়ে ॥ 
কোনোরপে পিত্ত রক্ষা], এটো কাট! থেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো! গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥ « 
“এ, বি” পড় ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে। 
সাজায়েছে গাঁদা-গাঁদা, ডেক্োরুউপরে ॥ 
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মাঁরে তুড়ি । 
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি ॥ 
শাসনের ভয়ে নাহি, যাঁয় উপবনে। 

পায়েসে আক্বেষ রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥ 

ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয়। 

বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয়॥ 
সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহবীর জলে । 
করিতেছে “বোটরেস” সেলর সকলে ॥ 

হাক রে স্থখের দিন, শোভা কব কায় ? 
ইংরাজটোলাযক্র গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥ 

নি 


৯৮ কবিতাসংগ্রহ। 


প্রতি গেটে গাদা-হার, কারিগুরি তাতে। 
ব্রবরচিত ছটা! চাকু, দেবদারু-পাতে ॥ 
হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়! বাহার । 
ইচ্ছা হয় হিছুয়ানি, রাখিব না আম ॥ 
জেতে আর কাজ নাই; ঈপু-গুণ গাই। 
থান! সহ নানা স্থখে, বিবি যদি পাই ॥ 
চারিদিকে দেখ'মন, অতি বেড়ে বেড়ে। 
তোতে মোতে থাকি আয়, ছিছুম্ানি ছেড়ে | 
ছেড়োন। ছেড়োন1 আর, বিপরীত বাণী। 
থাকো থাকো থাকে! বাপু, রাঁখে। হিছুয়ানি ॥ 
: এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে? 
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে? 
কালতেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই। 
পূর্ববকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥ 
পরিহাস ছলে ইথে, ক্কাব্য আছে যত। 
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥ 
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ । 
করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥ 


নীলকর। 
প্রথম গীত। 
(কবির স্থর।) 
মহড়া । 
কোথ! রৈলে মা) বিক্টোরিদ্বা মাঁগে মা, 
| কাতরে কর করুণ! । 
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখে! আর্‌ নাহি পর্শে, 
প্রজার! নছে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে। 
এমন্‌ শ্বোণার্‌ বর্ষের খাঁসের্‌ বর্ষে, 
কেবল বর্ষে, যাতন1। 
“আসিয়।” আসিঙ়া! মাগো! করুণাময়ীঃ 
করুণাচক্ষে দেখনা ॥ 
নামেতে নীলের্‌ কুটি, হুতেছে কুটি কুটি। 
ছুধীলোক্‌ প্রাণে মারা যায়। 
পেটে খেতে নাহি পায়। 
কুটেল মব সাহেবঞ্জাদা। ধপ্ধপে বাইরে শাদা 
ভিতরে পচ] কাদার ভড়ভড়ানি, 
পেঁকো গন্ধ তায়। 


১৪৪ কবিতা সংগ্রহ । 


ওম! একে মন্সার ফৌসফুসুনি, 
ধুনোর গন্ধ তায়। 
হোলে চোরের কাছে ধর্ম-কথা। 
মর্ম কভু বোঝে না॥ 
চিতেন। 
হোলো নীলকরের্দের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার্‌। 
কুইন মা, মা, মাগো। 
হোলে। নীলকরের্দের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার্‌। 
পড়েছে সব পাতর্‌ বক্ষে। অভাগ! প্রজার পক্ষে। 
বিচারে রক্ষে নাইকে1 আর্‌। 
নীলকরের্‌ হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাষ। | 
যত প্রজার সর্বনাশ । 
কুটিয়াল বিচারকারী, লাটিয়াল সহকারী, 
বানরের হাতে হোলো কালের খোস্তীঃ 
লোস্তাজলে চাষ। 
হোলো ভাইনের কোলে ছেলে সোপা, 
'চীলের বাসায় মাঁচ। 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, 
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ১৩১ 


অন্তরা । 


প্র] ধোচ্ছেআর সাচ্ছে তারা এককাধে 
পিটেতে মাচ্ছখুব কোড়া । 

কাটাঘায়ে লুনের ছিটে, গোড়ার উপর পোড়া, 
যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥ 


চিতেন। 


হোলে তক্গকেতে রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ | 
কাল সাপকি কোনকালে, দয়াতে ভেকে পালে, 
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥ 
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথাজানে কেন? 
হয়েছি চির্কেলে দাস। 
করি শুভ াতিলাষ। 
ভুমি মা কল্পতর,। আমর! সব পোষ! গরু, 
শিখিনি সিং বাঁকানো) 
কেবল খাবে! খোল, বিচিলি ঘান্‌॥ 
যেনু রাঙা আমলা, তুলে মামলা) 
গামল] ভাঙে না, 
আমরা তুমি গেলেই খুসি হব 
ঘুসি থেলে বাঁচব না। 


১০২ কবিতা নংগ্রহ। 
অন্তরা । 


টু চুনচে, দ্রিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ, 
্ দোহাই না শুনচে একটা বার। 

নীলের দাদন্, ঠেঙ্গার গাদন, বাদন চমতকার, 
করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥ . 


চিতেন | 


তোমার, সাধের বাঙলা, হোলো কাংলা, 
সয়না অত্যাচার । 
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার্‌ পড়ে মারা, 
লাটের্‌ দিন খাজনা হয় না আর। 
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত, 
জানিনে মন্দ আচরণ । 
পুজি তোমাদ্‌ শ্রীচরণ | 
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো, 
 মনেতে রাঙা আলো, 
টুকটুকে. টুক্‌ সিদুরে বরণ। 
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে, 
কেব্ল ঈশ্বরের নিকটে করি, 
তোমার জয়ের বাসন। ॥ 








পাতি 


দ্বিতীয় গীত। 
(ববির সুর ।) | 


মহড়া । 


ভাল কার্ধযটা ধার্য করে যদি গো, 
এই রাজ্যটা করেছ ম| খাম। 
এমে এদেশেতে বমৎ কর, অনপূর্ণ মৃদ্ি ধর, 
অন্নদানে বাচাও প্রজার গ্রাথ। 
সব অননতুমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের্‌ চাষ। 
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাঙেশবরী, 
সন্তানের পূরাও অভিলাষ ॥ 
হল রান্নাঘরে কাল্নাহাটি, , ধর গড়ে লাঠালাি, 
উদরে অন্ন কারো! নাই। 
দৌহাই, মা, তোমার দোহাই। 
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে। 
যদি বিপদে শ্রীগদে রাখ, ওগে। মা, 
* তবেই রক্ষ! গাই। 
নাই উদ্ুন জালা, একি জানা 
জালায় নাইক জল। 





১০৪ . কবিতাসংশ্রহ। 


আবার পোড়। ভাগগি, সকল-মাগগী, 
্ উপবাসে উপবাস ॥ 
চিতেন। 
তুমি বিশ্বমাত। বিক্টোরিরা থাক বিলাতে। 
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন, 
শুভদিন*দিন মা ভারতে ॥ 
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার লীলে? 
নিলে মা এই ভারতের ভার। 
পেয়ে শুভ সমাচার । 
মা তোমার হবে ভাল॥ আশাতে দিলেন আলো, 
সুখে রোক সমভাবে, শাদা! কালো) 
ভেদ রবেন। আর ॥ 
যত নীলের শাদা, মুলুকটাদা, শাদা কেহ নয়, 
কোরে নীলের কর্ম। কি অধর, 
মনে কালী হয় প্রকাশ॥ 


অন্তরা । 


না বুনলে নীল, মেরে কিল, 
“কিল” করেঃ নীলকরে ! 


কবিতাদংগ্রহ। ১০৫ 


দেশের ছোটকবর্ডা। দিলেন্‌ তাঁদেরঃ 
হর্তা কর্ত। কোরে। 
জোরে বেধে আনে ধোরে ॥ 


চিতেন। 


যেন কাজীরে স্থধালে পরে। , হিছুর পরব নাই, 
তেম্নি সব নীলকরের্‌ আচার বিষম বিচার, 
. গোস্বামী ভক্ষণের গৌসাই। 
একেতো! মাগ্‌গি গণ্ডা। লুটেল তায় কুটেল ষণ্ডা, 
তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয়। 
লুঠে এগ বাচ্ছা লয় । 
গিয়েছে গুঁজিপাট!,  ভিটেতে শ্যাকুল কাটা, 
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে, 
এখন্‌ মা, প্রাণ নিয়ে সংশয়। 
গেল গরু জরু, তৃণ তরু, কিছু নাহি আর। 
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট) 
সমান কষ্ট বারমাস। 


। 
্ তৃতীয় গীত। 
রাঁগিণী পরজ--তাল কাঁওয়ালি। 


“বেঁচে খাকুক্‌ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে”--সুর। 


ওম! কুইন্‌ তোমার ইত্ডিয়! ধাম্‌, 
কুইন কোরোনাকো।। | 
যদি স্বোণার ভারত, খাদ্‌ কোরেছ, 
বাস কোরে, মাঃ থাকো থাকে।। 
শান্ত্রে বলে পরামর্শে, : 
আপন চক্ষে শম্বোণ! বর্ষে, 
তুমি এলে, ভারতবর্ষে, 
হর্ষে রবে সব। | 
চারিদিকে উঠচে গুধুঠ জয় জয় জয় রব 
| প্রজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে বলে ডাকে ডাকো ॥' 
বঙ্গবাপী আমর যত, 
অন্ুরত অনুগত, 
অবিরত করি কত; 
শুভ বাসনা। 


কবিতাসংগ্রহ। ১০৭ 


জয় জয় জয় বিক্টোরিয়াঠ মুখে ঘোষণা |” 
.. পচোয়ে থেকো দোয্ষা গরু” 
এমন্‌ কোথাও পাবেনাকো ॥ 
অন্নবিনে ঘরে ঘরে, 
অনাহারে প্রাণে মরে, 
পরষ্পরে উচ্চস্বরে, 
করে হাহাকার | 
দিনাস্তরে উদরপুরে অন্ন মেলা ভার। 
ছুখী যারা, পড়ে মারা, 
প্রাথে কেহ বাচেনাকো ॥ 
যে আগুণ লেগেছে চেলে, 
চলেনা ফেউ নিজ চেলে, 
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 
ভাস্য়ে দিচ্ছে চাল। 
কপাল নষ্ট, 'ভাতেই কষ্ট, 
কারে দিব গাল? 
কিছু দিন মা! দয়া করি, 
রপ্ডানিটি বন্দ ক্াখো ॥ 
». বঙ্গবাসী শত শত, 
বিজ্রোহেতে হোলো হত, 
পরিবার ছিল যত, 
ধনেপ্রাণে হল কাঙালী, 


১৪৮ - কবিভাসংগ্র। . 


বিনে বাচিনে,  আম্রা ভেতে! বাঙ্গালী । 
চাল দিয়ে মা বাচাও প্রাণে, 

_ চেলের জাহাজ চেলোনাকো ॥ 
নূতন চেলে হবে শস্তাঁ, 
ঘটিল তাঁর কি অবস্থ!, 

বাজব্যবস্থা-দোষে চেলেরঃ 
কাটা হয়না রোধ। 
চার মণের দাম এক মণে লয়, 
মণের মনে ক্রোধ। 
মনের চেলে মন ভেঙেছে, 
ভাঙা মন আর গল্ড়নাকো। 
পেয়ে নব রাজাদেশ, 
নীলকরেতে শাসে দেশ, 
নাহি মানে উপদেশ, 

ন। করে উদ্দেশ। 
বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদ! দ্বেষ। 
কালো বলে বাঙালীদেরঃ 
ভাল দেখতে পারেনাকে। ॥ 
যেখানেতে বাঘের ভয়, 
সেই খানেতেই সন্ধ্যা হয়, 
নীলকরের করৈতে হোলো, 

. মাজিষ্টরি ভার। 


কবিতাসংগ্রই! ১৯ 


এর বাঁড়া মা, প্রজ] লোকের, বিপদ নাইকো.আর। 
খেদাইনে তোর. উঠান চলি, . 

বাস্তৃক্ষ রাখেনাকৌ.॥ 

কতক নীলের কর্মকার 

কাজে যেন চর্্মকারঃ 

নাহি ধারে ধর্্মধার, 

মর্দ বোঝা ভার 
ঠিক ধর্হীন ধন্মতলার, ধর্মমী-অবতার | 
কটু কথার কল্পতরুঃ বামুন গরু, বাছেনাকো॥ 

চাষার হাতে খোল দিলে, 

নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাচ1 টিলে, 

চীলের মুখে মাচ। 
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন্, কাচেন্‌ কাপের কাচ। 

সাপের কাছে কেঁচো যেন, 

সাত চড়ে রা? ফোটেনাকে! ॥ 

তুমি সর্ব শুভকরী, 
বিলাত--ভারতেশ্বরী, 
*বিপদে শ্রীপদে ধরি, 

কর করুণা । 
রয়না দিন প্রজার তোমার, সয়না যাতন|। 
কৃপাকরী, কৃপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো ॥ 
১০: 


১১৫ ফবিতামংগ্রহ | 


ক্ষি পাপেতে এমন্‌ হোলো, 
অকালে আকালে মোলো! 
বৃ ৰিনে, চি পুড়ে। 
গেল ছারেপার। 
বর্ধাকালে ফর্ম! আকার, ভর্যা কিমে আর! 
এ দেশের ছর্দশা এমন্ঠ 
হয়নিকে! আর হবেনাকো ॥ 
কুটিয়ালের মেজেট্রি, 
লাঠীয়ালের রেজেষটরি। 
এ আইন হয়েছে জারি, 
_ মলার্ডে আমাদের । 
আইনবর্তার গেটের বার্ডা। পেয়েছি মা টের, 
যাঁতে অবিচারে প্রজা মরে, 
এমন আইন রেখোনাকো ॥ 


চতুর্ঘ গীত। 
মহড়া। 


টার্‌ টাকা মণ দর্‌ উঠেছে। নূতন চেলে। 
কত আর চল্বে নূতন চেলে ? 
যাঁদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা, 
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥ 


অস্তর]। 


ওম] বিক্টোরিয়া,. পআসিয়া” আসিয়া, 
দেখ মা! বসিয়া) নয়ন মেলে। 

বল কে করে পালন, কে করে শাননঃ 
একেবারে সবও মোরে গেলে ॥ 

দুঃখে থেকে অনাহাঁর, দেখে অন্ধকার, 
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে । 

ঘরে গিত্নী পাড়ে গাল্ঃ . ফুরাইলে চাল্‌$ 
কিসে রাখি চাল) চেলে চেলে? 

যাঁর। খেতে। সরু চাল, চালে মোটা চাল, 
সিদ্ধ পন্ক কোরেঃ আড়ে গেলে | 


১১২ 


কবিতা সংগ্রহ 


আম্রা ধাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা, 
বেঁচে বাই মোট!) থেতে পেলে ॥ 
শুধু চাল বলে নয়, উব্য সমুদয়, 
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে। 
দ্র্‌ বেড়েছে চার গুণ, বিধাত! বিগুণ, 
থাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে ॥ 
তেল, দ্বত, ছুপ্ধ, চিনি  কেমনেতে-কিনি? 
শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে। 
যত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি, 
কিনে খাই টাকা সাতে এলে ॥ 
শুনে জিনিষের দর গায়ে আদে জর, 
ছুটে যাই ঘর রাভী ফেলে। 
ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক ছোয়ে রই, 
কাটের মুরুদ বনি হাঁটে গেলে ॥ 
ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট, 
নিজে হই কাট, চক্ষু তুলে। 
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়, 
চাঁপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ॥ 
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে, 
ভোতো না যাতনা১ একলা] হোলে। 
দেখে ছুথের বাড়াবাড়ী, ফিরি বাড়ী বাড়ী, 
মাথায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | রিও 


দরে হোলো গঙ্গাজল,  জলস্ত অনল, 

_.. ছুপয়সাতে ভার নাহি মেলে। 

কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল গে 
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে ॥ 

যার! ছিল মুটে মজুর, তার) হোলে হজুর, 
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে। 

যত ঘাটের দাড়ী মাজি, কামে নহে রাজি, 
কাজির মেজাজ ধরে, ধ্বজী ঠেলে। 

থেকে নদী নদে, ঝিল বিল হদে, 
মাচ ধরে খায়ঃ মালা, জেলে। 

তাঁদের কাছে গেলে পর, কাপে কলেবর, 
ছুনো দরে বেচে, চুণে। বেলে ॥ 

হোক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবান। খানা, 
ধরি প্রাণ শুধু. চেলে ডেলে ॥ 

শুনে চেলের বুকে করাঃ. বুকে বেঁধে কাটাঃ 
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে। 

ওম! এত ছুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি ! 
পালাইনেকে| কেউ রাজ্য ফেলে। 

হোলো গোড়ার সর্ধনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস, 

,কেমনেতে বাচে, চোড়1 হেলে £ 

যত নীলের কর্মকার, করে অত্যাচার, 

মেজেষ্টরি-ভার, তারাই পেলে। 


১১৪ কবিতাঁসং গ্রহ । 


বাঘের গোবধে কি ভয়? প্রজা নাহি রয়, 
তারা খেলে খেলে সব, ধোরে থেলে ॥ 


পন ওগো! কপামই) মনের দুখ কই, 
ওমা, আমর কি কেউ নই, তোমার ছেলে £ 
_জপি দিবর রজনী, জননী জননী, 


ঠেলে। না চরণে, কেলে বোলে ॥ 
মাগো, করি স্থবিচার, সুভ সবাকার, 
 ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে বোলে । 
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল, 
নিপে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥ 


পঞ্চম গীত। 


(.রামগ্রগাদী সুর) 


সেগা, চের. আছে তোর রাঙা ছেলে । 
আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা! 
ঢের আছে তোর, রাঙা ছেলে । 
হেথা আস্বিনি কি তাদের ফেলে ? 
এই জগঘ্ শুদ্ধ সবাই তোমার 
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে । 


কবিতাসংগ্রই+ ১১৫ 


অন্তর] । 


থাকো! থাকো! থাকো তুমি। 
রাঙা ছেলে কোরে কোলে । 
ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি, 
কালামুখো কাঙাল বোলে ? 
কালো ছেলে যত আছে, 
« কেলেসোণা ” তোমার কাছে, মা গো! 
এই কালোর ভিতর আলো! আছে, 
ভালো কোরে দেখ জেলে । 
দেহ কালো, কালো! নই, 
ভিতরেতে কালো কই ?- মাগো ! 
যাঁরা কালোমনের মানুষ? তারা, 
হিংমে কোরে কালে বলে। 
কুপুত্র দ্যপি হই, 
তোম! ছাড়া কারো নই, মা গো! 
তবু দয়া করি দয়ামই, 
রাখ্তে হবে চরণতলে। 
কুগুক্র অনেকে হয়, 
কুমাত! ত কেহ নয়, মা গে! ! 
তুমি জগতের মাঃ আমাদের মা, 
ডাকবো! জগদন্ব। বোনে। 


১১৬ কবিত সংগ্রহ । 


4 ইঙ্ডিয়া” কোরেছ খাস, 
পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গে! 
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ, 
রক্ষা] কর ভাতে জলে। 
'অক্নপূর্ণ। নাঁম ধর, 
অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর মা গো, 

, যেন আকালেতে অকালে মা! 
কাল-কুটরে যাইনে চলে । 
যাতনা সহেন। আর, 
ঘুচাও প্রজার্‌ হাহাকার, মা গোঁঃ 
যেন নামের নৌকা.ডোবে না মা? 

্‌ কলঙ্ক-সাগরের জলে । 
ভাঁরতের কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়? নাহি চলে, 
তোমার এই ভারতের এমন্‌ দশা, 
ভারতে না খু জে মেলে। 
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে, 
দিয়ে উদোর পিগু বুদোর ঘাড়ে, 
বাঙালীকে কাটতে বলে ! 
রাজভক্ত অন্ুরক্ত, 
তোমার সব বাঙালী ছেলে, 
এর! ধর্স-পথে সদাই রত, - 


কবিতীসংগ্রহথ। ১১৭ 


অধর্ঘ্ঘ করে না মোলে। 

বাজে সাহেব দেখী যারা, 

কত কটু কহে তারা মা গো! 

কেবল তোমার চরণ) কোরে শ্বরণ, 

তাদ্‌তে থাকি নয়নজলে। 
বলে যত গো-বানর) 

গবর্ণরে গবানর/ম| গৌ ! 

ওমা “ কেনিং” কতু « কনিং? ন্‌, 

বলী তিনি ধর্শবলে। 

« হালিডে " আর। “ বিন ” আদি) 
ধ্মবাদী ঈত্যবার্দী, মা গো ! 
ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি, 
এরা দেশে আছে বোলে । 
দয়াদানে বাচয়েছেন সক) 

পাপের কথা পায়ে ঠেলে। 
আমরা তা নৈলে গর এত দিনে, 
কোথায় যেতে রসাতলে। 
এদের গুণে আছে রাজা, 
এদের গুণে চলছে কার্ষা। মা গো ! 
এখন -এমন্‌ বিধি কর ধার্যা 
রাজো যেন স্বোণা ফলে। 
সম্তি এক বিষম বিধি, 
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পাশ হয়েছে ছলে কলে, 
এক কল্সী ছুধে ঘোলের ছিটে, 
নীলকরে রাজত্ব পেলে ! 
মরে প্রজ?, মরে চাষা, 
বেজির গর্ভে সাপের বাসা; মা গো ! 
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে 
বাদ করে মাঁ! কদিন চলে? 
বলে যাঁরা জবরদস্ত, 
তাদের ঘরে লাতের গন্ভ, মাগো! 
যেন মস্তপদের মানুষ হয়ে, 
হেলিডের পদ নাহি টলে। 
বাঙল। দেশের বর্ত। যিনি, 
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, ম! গে! 
তাই দেখে শুনে তয় পেয়ে মা ! 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধারী, 
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো ! 
নিতে অত্যাচারের গুঢ়তত্বঃ 
চক্র কোরে বেড়ান্‌ ছলে । 
যার মনে যা উদয় হয়ঃ 
সেই কথাটা সেই তো কয় মা গে 
আমি জানি তিনি ধর্ম ময়, 
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ধর্ম আছে করতলে। 
দাতে কুটো কোরে মা গে]! 
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে। 
দিয়ে দয়াদৃষ্িৃষ্টিধারা, 
দৃষ্টি রাখো সুমঙ্গলে ! 
মা ! তোমার শুভ হোকঃ 
শত্রু সব ক্ষয় হোক? মা গো | 
তারা একেবারে হবে ধ্বংস, 
বংশ না রয় ধরাতলে। 
তাঁরতের তার দিবে ঘারে, 
এই বথাটী বোলো তারে, মা গো! 
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে, 
কার্য করে কুতৃহলে। 


ঢুভিক্ষ 
প্রথম গীত । 
ব।উলটদী সুর । 


রাগিণী দেশমোল্ার--তাল আড়খেমট! 


হয় ছুনিয়া ওলট. পালট ৬ 
আর কিসেভাই !(রক্ষে হবে? 
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে £ 

পোড়া আকালেতে নাকাল করে, 
ভামাডোল পেড়েছে ভবে । 
আমর] হাটের নেঁড়া» শিক্ষে ধোরে, 
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে। 
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগঃ, 
কে এখন্‌ আর ভিক্ষে দেবে £ 
বত কালের যুবো, যেন সবে, 
ইংরাজী কয় বাকা ভাবে । 
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো, 
ভিখরী কি অন্ন পাবে £ 
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যদি অনাথ বাযুন হাত্ডপেতে চায়ঃ 
'ঘুসি ধোরে ওঠেন তবে! 
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে, 
তোর পেটের ভার'কেটা ববে ৪ 
স্বাদের পেটে হেড, মেজাজ টেড়া, 
তাদের কাছে কেট চাঁবে ? 
বলে, জৌ বাঙালি, ড্যাম, গে! টু হেল, 
কাছে এলেই কৌৎকা খাবে ॥ 
আমি শ্বপনে জানিনে বাবা, 
অধঃপাতে সৰাই যাবে । 
হোয়ে হ্িছুর ছেলে, টাযাসের চেলে, 
টেবিল পেতে থান] খাবে । 
এরা বেদ কোরাণের 'ভেদ মানে নঃ, 
থেদ কোরে আর কে বোঝাবে ? 
 ছুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে, 
জুতো পায়ে দেখতে পাবে। 
হোলো কর্মকা, লু ভণ্ডঃ 
হিছুয়ানী কিসে রবে? 
যুত হুধের শিশু, ভোজে ঈশু, 
ভুবে মোলে! ভবের টবে। 
আগে মেয়ে গুলো; ছিল ভালো, 
ব্রত ধর্দ্দ কোর্তো সবে। 
১২ 


১২২ কবিতা সংগ্রহ । 


একা “বেখুন'” এসে, শেষ কোরেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে ও 
যত ছুড়ী গুলো, তুড়ী মেরে, 
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে । 
তখন « এঃ বি, ৮ শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে॥ 
এখন্‌ আর এক তারা সাজী নিয়ে, 
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে ১ 
সব কাটা চাম্চে ধোর্বে শেষে, 
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে? 
ও ভাই ! আর কিছু দিনঃ বেঁচে থাকলে, 
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে । 
এর আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, 
গড়ের মাঠে হাওয়। খাবে ॥ 
আছে গোটাকিত বুড়ে। দিন, 
তদিন কিছু রক্ষা পাবে। 
ওভাই ! তারা মোলেই দফা রফা, 
এককালে সব ফুর য়ে যাবে 
যখন আম্বে শমন, কোরবে দমন, 
কি বোলে তায় বুষধাইবে 
বুঝি “ হুট ” বোলে, * বুট ” পায়ে দিয়ে? 
€ চুরুট” ফু'কে স্বর্গে যাবে। 
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ঘোর পাপে ভরা? হোলো ধরা, 
রাড়ের বিষের হুকুম ঘবে। 
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরি, 
কেমন. কোরে ধর্মে সবে £ 
ওভাই ! তত দিন তে। খেতে হবে, 
ঘত দিন এ দেহ রবে। 
এখন ফেমন কোরে পেট চালাবো, 
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে । 
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে, 
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে। 
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না, 
কেঁদে মরি হাহারৰে | 
যে চিরট। কাল মাচ খেয়েছে, 
কেমনে সে শুকুনে। খাবে এ 
মরি মেগে মেগে, ্* *% 
'মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে । 
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই ! 
কতক্ষণে রাত পোকাবে ? 
'হোলো। নিরামিষে শরীর শুঙ্ক, 
আমিষের মুখ দেখবে! কবে £ 
ওরে “ উড়ো খই গোবিন্দায় নম * 
এই ব্যবস্থ! ধরি সবে। 
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এস “ অক্ষয় দন্তে *১ গুরু কেড়ে” 
« বাহ্য বস্তু” পড়ি তবে। 
যত জাত কুটুম্ব বেয়রা হোয়ে” 
খাটে কোরে ঘাটে লবে। 
দেশের কর্তী যত কাঁল। হলেন, 
কাণ পাঁতেন নাঁ কান্না রবে । 
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি? 
ৰিলাতধামে চল সবে ॥ 





দ্বিতীয় গীত। 
বাউলের সর । 


রাগিণী ভৈরবী--তাল পোস্তী;। 
ওগো মা, বিক্টোরিয়া, কর. গো মানা, 
করগো মান] । 
যত তোর. রাড ছেলে, আর যেন মা! 
চোক রাডেনা, চোক রাঙে না ॥ 
প্রজা লোকের জাতি ধর্মে, 
কেহ যেন জোর করে ন।। 





খেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে, 
দিয়েছ মা, যে ঘোষণ1। 
ওম], জাতিভেদে' ভজন সাখনঃ 
ধর্মামতে আরাধন। । 
মহা অমূল্য ধন+ধন্দরতনঃ 


এমন্‌ ধন্তো। আর পাবো না। 


যত মিশনরি এ দেশেতেঃ 
এসে করে কি কারখানা | 
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফু'কে 
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা ! 
ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে, 
নানা ঠাটে, ফন্দি নানা । 
ৰলে দিশি কষ ছেড়ে তোরা: 
ঈশুপ্রীষ্ট কর ভজনা ! 
ওম! হেদো বনে কেদো চরে, 
তার ভয়েতে প্রাণ বাচে না । 
তার পাশে « হুমে। ** হতুমখুমোঃ 
ঘুমে। ছেলের জাত রাখে না$ 
, যত শাদা জুজ, জোটেবুড়ী, 
« ছেলেধরাঁ” প্রতি জন1। 
এর জননীর কোল শুন্য কোরে, 
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছান।। 


১২৫ 
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সদা ধর্ম ধর্ম কোরে মরে, 
ধর্্ম-মন্্ন কেউ বোঝে না। 
হোরে পরের ধর্ম, ধর্ম হবেঠ, 
এইটী মনে বিবেচনা 1 
যেন আপন ধর আপনি পালে» 
পরের ধর্শ নাশ করে না।'' 
এদের ধর্দ্ব-পথের স্বাধীনত1, 
রেখোন। মাঃ আর রেখোনা,। 
কেমন কুহক জানে এরা». 
উপদেশে করে কাণা। 
ওমা বংশ পিওড ধকংস কোরে» . 
কত ছেলে থেলে খানা । 
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা, 
. কেমন কোরে কোর্ষে মান? 
ওমা, আমর সেট। বুঝতে পারি, 
খোট্টা! লোকে তা বোঝে না ॥. 
তুমি সর্কেশ্বরী যদি তাদের, 
 চোক রাঙায়ে কর মানা, । 
£. তবে টুপি খুলে, আড্ডা তুলে, 
গাঁলিয়ে যাবার পথ পাবে ন)। 
নগর কমিশনর ধারা 
তাঁদের একি বিবেচন। ॥ 
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একি প্রাণে সহে ষাঁড় দিয়ে মাঠ 
ময়লাফেলার গাড়ী টান?! 
ওম] ছগ্ধ বিনে মরি প্রাণে 
হিছ-লোকের প্রাণ বাচে না। 
যত শাদা লোকের অত্যাচারে, 
 শ্বীরু বাছুর আর বাঁচে না 
যত দেশের গরু ভূট ৫কারেছেঃ 
টেবিল পেতে থেয়ে খান। ॥ 
এর! ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেটে” 
আত ভগবতীর ছান। ॥ 
একে রামে রক্ষে নাইকো 
স্প্রীব তার হুল সেন । 
খত দিশি ছেলে কোপ্চে উঠে”, 
 চাঁল চেলেছে সাছেবানা |" 
কারে কব দুখের কথা? 
কাণ পেতে মা কেউ শোনে নাঁ। 
যারে দেবতা বলে পুজা করিঃ 
তাতেই হোলো বিড়ম্বন।। 
খারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে* 
করে কত হিত সাধন? । 
আর হুপ্ধ দিয়ে জীবন বাচায়, 
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণ? |, 


ই 


কবিতানংগ্রহথ | 


* গরু তরু ** কল্সতকঃ 

'এমন তরু আর হবে ন। 

ফলে « গর্ুগাছে * দধি, ছুপ্ধঃ 
সর, নবনী, ঘ্বতঃ ছা 

মনের হঃখে বুক ফাটে মা, 
বোল্‌তে গেলে মুখ ফোটে না 

যেগাছেব ফলে ক্যারি চলেঃ 

. মন গাছে দিচ্ছে হানা । 


ওমা, গোহ্ত্যাটী উঠমে দেছ, 


অভয় পদে এই বাসনা ॥ 
মাগো সকল গরু ফুর্য়ে গেলে, 
ছুপ্ধ খেতে আর পাব না ॥ 
থাবার ভ্রধ্য অনেক আছে, 
তাই নিয়ে মা চলুক খানা । 
ওমা, এমন ভর্নয় গরুর মাংস 
ন] থেলে পর প্রাণ বাচে না ॥ 
স্বোণার বাঙাল, করে কাঙাল, 
ইয়ং বাঙাল যত ভান । 
সদ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে , 
ৰাণে লাগায় ফোঁস ফৌসন। ॥ 
এর] না পহিছু,” না “মোছোলমান,” 
ধর্দধনের ধার ধারে ন। 


'কবিতাসংগ্রথ। ১২৯ 


নয় প্মগণ্, “ফিরিক্গী”, বিষম "ধিঙ্গী”? 
ভিতর বাহির যায় না জানা । 

ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হোয়ে 
ঘটায় কত অঘটন?। 

এরা লোঁণ জল; ঢোঁকালে ঘরে, 
আপন হাতে কেটে খানা । 

অগাধ বিদ্যার কিদ্যাসাগরঃ 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ সানা। 

তাঁতে বিধবাদের « কুলতরী +ঃ 
অকুলেতে কুল পেলে না। 

কুলের তরী থাকলে কুলে, 
কুলের ভাবনা আর থাকে না ৪ 

সেযে অকুল-সাগর, দারুণ ডাগর, 
কালা পাণি বড় লোণ।। 

যখন সাগরে টেউ উঠেছিলো, 
তখনি গিয়েছে জানা ॥ 

. এর দফ্রা খেয়ে নফরা যত, 
কোরে বসে কি এক্‌ খান! । 

“তখন কর্তীর। কেউ শুনলেন্‌ না তো), 
লক্ষ লক্ষ হিছুর মান। ॥ | 

এরা বাঘেরে করিলেন শিকা'রঃ 


র্‌ 


কীদে করি ইনুর ছান। ॥ 


১৩৬ 





কবিত।সংগ্রহী। 


তদবধি রাজ্যে তোমার, 


উঠেছে এক কুরটনা। 
ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা 
অবোধে প্রবোধ মানে না॥ 
* কালবিল ” ** কাল্‌ বিল্‌ কোরেছেন, 
হিছুর তাতে ঘোর যতন] 
তুমি রাঞ্ের বিয়ে তুলে দিয়ে, 
ছিড়ে ফেলো আইনখাঁনা ॥ 
ওমা, যে পাপে হোক্‌ প্রজা মরে, 
চার্‌ টাক দর+ চাল, মেলে ন1.। 
দেখ অনাহারে) প্রজ। মরে, 
না খেয়ে আর প্রাণ বাচেনা ॥ 
ওমা) যত বাবু, হোলো কাবু, 
আর চলে ন] বাবুয়ানা। 
যারা আহ্ুর পেস্তা দিত ফেলে, 
তাঁরা এখন চিবোয় চান! 
বন্তমানযী দূরে থাকুক, 
ভালো কোরে পেট চলে না। 
এখন্‌ কেমন্‌ কোরে চড়বে গাড়ী» 
জোটেনাকো ঘোড়ার দানা ! 





রঙ 311 য, ছড, 0০91৮1116, 


োশাপিশীপীপিপ্পীাশিশপিশী 


কবিতা সংগ্রহ । ৯৩১ 


শাসন পালন করেন যারখ, 
হোলেন তারা কাল কাণা । 
ওমা, না খেয়ে সব প্রজা মরে, 
নাইকে1 সেটী দেখা শোন] । 
কত বার মা পোড়েছিলো, 
দরখাস্ত কত খানা । 
বলেন « ফিরি টের়েড ” বন্দ কোর্ে, 
কোনো কালে কেউ পারে না ॥ 
চেলের বাজার শস্ত কর, 
পুরাও গো মা সব বাসনা 
তবে হঃখী লোকের আশীর্বাদে, 
আপদ বিপদ আর রবে না ॥ 
শিব সম্তেন কোচ্ছি তোমারঃ 
মহামন্্ব আরাধনা । 
আছে মহাররথী সেনাপতি, 
ভগবতীর উপাসনা! ॥ 
ছুর্ণানামের হূর্গ গেঁথে, 
রেখেছি মা “সেলেখানা "1 
ভাতে গুলি গোলা। সকল তোলা, 
ভক্তি অস্ত্র আছে শাণা ॥ 
আছে মনশিবিরে সজ্জা কোরে, 
ংখা। হয় না কত সেনা। 


৮৩২ 


কবিতাসংগ্রহ। 


মাছে জোড়া ঘোড়া সত, ধর্মঃ 
উড়ে যাবে ধরে ডেনা॥ 

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, 
ভেবে! না মা, সে ভাবনা। 

সেই “তাতিয়া তোপির” মাথা কেটে, 
আামর। ধোরে দেবু « নান1 1, 


আচার ভ্রংশ। 
কাঁলগুণে এই দেশে, বিপরীত সব। 
দেখে গুনে মুখে আর, নাছি সরে রব ॥ 
এক দিকে দ্বিজ তু গোল্লাভোগ দিয়া । 
আর দিকে মোল্লা! বোসে, মুর্শি মাস নিয়] | 
এক দিকে কোঁশাকুণী, আয়োজন নানা। 
আর দিকে টেবিলে, ভেবিলে খায় খানা ॥ 
ভূতের সংসারে এই, হোয়েছে অদ্ভূত | 
বুড়া পৃজে ভূতনাঁথ, ছোঁড়া! গুজে ভূত! 
পিতা দেয় গলে হৃত্রঃ পুত্র ফ্যালে কেটে। 
বাপ পুজে ভগবতী। ব্যাট! দেয় পেটে ! 


কবিতাসংগ্রহ। ১৩৩ 


বৃদ্ধ ধরে পণু-ভাব, জশ্ু-ভাব শিশু । 
বুড়া! বলে রাধাকুষ্ণ১ ছৌড়। বলে ঈতশু ॥ 
হাসি পার কান্না আসে, কব আর কাকে? 
যায় যায় টিছুয়ানী, আর নাহি থাকে ॥ 
ওহে কাল কাঁলরূপ, করাঁলবদন। 
তোমার রদনযুত্তঃ মরালবাহন ॥ 

দেব দেবী কত তুমি, কন্িয়া সংহার। 
ভাঁরতের স্বাধীনতা; করিলে আহার ॥ 
কিছু বুঝি নাহি পাও» চাঁরি দ্রিক চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেট» হিন্দুধর্ম খেয়ে ৭ 
দোহাই দোহাই কাল, শাস্তিগুণ ধর। 
উঠ উঠ পান লও, আচমন কর ॥ 


১২ 


বাবাজান বৃড়াশিবের স্তোত্র। 


রঙ্গবিলাস ছন্দ। 


বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 


কিসে তুমি কম? 
বাঁজীও ব্রিটিস্‌ শিক্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 


বম্‌ বম্‌ বস্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌।॥ 


(রে সিলেতের) 


শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর। 
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃষ্ঠ মনোহর ॥ 
কোম্পানির প্রতিষিত, তুমি বুড়া শিব। 
তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব ॥ 








+ চগাখ॥৪0 যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে 
সান, তখন ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত এই কবিত। লিখিয়া, তাহাকে বিদায় 
দেন। দুইজনে বড় বনিবনাঁও ছিল না। 


কবিতাঁপংগ্রন্থ। ১৩৫ 


গুত্রদেহ ভূতনাথ, তোলা! মহেশ্বর়। 

গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর ॥ 

বখনো' প্রথর বেগ, কু থম্‌ থম 

বম্‌ বম্‌ বস্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 
কিযে তুমি কম? 

বাঁজাও বিটিস শিল্পে; ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌। বব) বম্‌ বম্‌ রম্‌॥ 


“ফ্রেও অব ইত্ডিয়া” বৃষতে আরোহণ 
অহঙ্কার অলঙ্কার, ভূজদ-ভূষণ ॥ 
পক্ষপাত হাড়মালা; সদা স্থশোতন। 
মিথ্যা, ছল, তোয।মোদী, ত্রিশূল ধারণ ॥ 
ধু্রপান ছল তব, কাগজের কল। 
উর্ধভাগে ধক্‌ ধক, জলিছে অনল ॥ 
দমে দমে দমবাজী, নাহি খাও দম। 
বষ্‌ বম্‌ বস্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কম? 
বাজ?ও ত্রিটিস শিল্পে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বছ্‌ বম্‌ বম্‌, বৰ) বম্‌ বম্‌ বম্‌। 


(হা 





১৩৬ কবিতাঁসংগ্রহ॥ 


টাউদ্দে্ড +, রবার্টদন +, নন্দী ভূঙ্গী ছুটে । 
নিয়ত নিকটে আছে, ঈাতে করি কুটে। ॥ 
ছাই-তম্ম-বিভূষিত এ টোক্কাট। খায় । 
গালবাদ্য করি মদ, বগল বাজায় ॥ 
“ডেবিল” ছুপাশে তারা, টেবিল ধরিয়া । 
“এবিল” হতেছে সুখে, তোমায় ম্মরিয়া ॥ 
কাজ ভাল, লাজহীন, রাঁজপ্রিয়তম,। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ ব্ম্‌॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিল্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব) বম্‌ বম্‌ বম্‌। 





লাঞ্ছনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি । 

এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শূলী ॥ 
তিরস্কার পুরস্কার; অতুল বিভব । 

নিজ নিন্দা শ্রবণেতে। হোয়ে থাক শব। 


পা বা 
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কবিতাঁসংগ্রহ। 5৩৭ 


কানীরূপে কালী তব, হৃদয়ে বিহয়ে। 
সথষ্টির মড়ার কীর্থ|, জমা আছে ঘরে ॥ . 
ত্রিভূবন জয় করে, তব পরক্রম। 
যম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ র্‌ ॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিম শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ তষ্‌ ) 
বম্‌ বয্‌ বম্‌ঃ বব) বম্‌ বম্‌বম্‌ ॥ 


কাউন্সিল কোচের গৃছে, বড় সমাদয়। 
অনুরক্ত ভক্ত ভব,যত গবানর 
দিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে। 
হরে হরে বাবাজানঃ বাবাজান হরে ॥ 
যোঢ়শোপচারে পুজ], ভক্তে করে যোগ । 
মন্দিরে বমিয় স্থখে, খাও রাজভোগ ॥ 
তোমার গুণের কেহ, নাহি গায় ফম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বৃ, বব, বম্‌ বম্‌বম্‌॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাঁজধও ব্রিটিদ শিল্গেঃ ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বমবম বৰবঃ বম্‌ বম বম্‌॥ 


০৮ 


শা 


১৩৮ 


কবিতাসংগ্রহ |: 


“ধর্ম তলা” ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম । 
“ফ্রে্ড অব ইপ্ডিয়া” সেরূপ তব নামা 
বিশেষ মহিম। আমি, কি কহিব আর । 
"ফ্রেওড? হয়ে, ফ্রেণ্ডের, খেয়েছ তুমি আর (8)॥ 
কত ভাব ধর তুমি, কত ভাবধর। 
রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর ॥ 
ভ্রমিতে অন্তান পথে, কিছু নাহি ভ্রম । 
বম বম্‌ বম্‌, বব, বৃম্‌ বম্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ত্রিটিস শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


ভিসি 


কালো তুমি শাদা কর) শাদা কর কালো । 


আলে! কর অন্ধকারে, অন্ধকীরে আলে! ॥ 
স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল। 


জলেরে অনল কর, অনলেরে জল ॥ 
কাচারে বানাও পাকা, পাক। কর কাচা । 


সাচারে বানাও ঝঁটো, ঝুঁটে| কর্‌ সাচা ॥ 
কাঙ্গালির দুখদাতা, বাঙ্গালীর যম্‌। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌বম্‌। 

কিসে তুমি কম? 


কবিতা ংগ্রছ। ৃ ১৩৯ 


বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গেঃ ভম্‌ ভম্‌ ভম্। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব» বম্‌ বম্‌বম॥ 





শুনিতেছি বাবাজান; এই তব পণ। 
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ, বিলাত গমন ॥ 
যোড়করে পণুপতি, করি নিবেদন । 
সেখানে কোরোন! গিয়া॥ প্রজার পীড়ন ॥ 
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাও। 
এখানে বসিয়া কেন মাথ। আর খাও? 
বাঁজাই বিদায়ী বাদ্য, টম. টম. টম.। 
বম. বম্‌ বম্‌, বব, বম, বম বম২( 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিক্বে, ভম্‌ ভম্‌ তম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, ববঃ বম্‌ বম বম, ॥ 


রাজারা (টি আহারে, ওহি 


তৃতীয় খণ্ড । 


ধাতু বর্ণন। 
হত 
শ্রীক্ম। 
জারতো বাচিনে প্রাণে, বাপ.বাঁপ,বাঁপ,। 
বাপ বাপ, বাপ একি, গুমটের দাপ ॥ 
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ। 
ভেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ ॥ 
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাপ। 
বার বার কত আর,+লে দিব ঝাঁপ? 
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ 1 
শুন্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ ॥ 
বিকল হোতেছে সব, শরীরের কল। 
দেজল দেজলবাবা, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাঁবা, জলদেরে বল। 
দে জল দেজল বাবাঃ দে জল দে জল॥ 


রণ 0 রা 


কবিতাসংগ্রহ। ১৪১ 


কি করে করুণ. অতিঃ রবি মহাশয় । 
অরুণ ত নয় এ ফে; অরুণতনয় ॥ 

কি গুণ দেখিয়া লোকে, মিত্র তারে কয় 
মিত্র যদি মিত্র,-তবে শত্রু কোথা রয়? 
এই ছবি এই রবি, খর অতিশয় । 
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয়? 
পিতৃগুণ পুত্রে হয়, এই তু নিশ্চয়। 
পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা, পুক্রগুণ লয় ॥ 
জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল। 

দে জল দে জল বাঁবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 

দে জল দে জল বাবা, দেজল দেজল | 


(০৮০০ সসতনে 


ছারখার হইতেছে, অথিল সংসাঁর। 
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর ॥ 
কিব। ধনী কিবা দীন, কেহ নাই সুখে। 
সবাঁকার শবাকার, হাহাকার সুখে ॥ 
ক্ষণ,মাত্র কেহ আর, নাহি হয় স্থির । 
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ? 
শমনতাতের তাতে, বালি তাতে ভাই | 
তাতে যদ্দি পড়ে পদ, রক্ষা আর লাই ॥ 


৯:৪২. 


কবিতা মংগ্রহ 


তখন অচল হোয়ে, পড়ে ভূমিতল। 
দেজল দে জলবাবাঃ দে জল দেজল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল.। 
দেজল দেজলবাবা, দেজলদেজল& 
জল বিন জলাশয়ে, মরে জলচর ! 
কেমনে বাচিরে বল, স্থলবাসী নর ? 
পণ্ড পক্ষী আদি করি, ভূচর খেচর। 
একেবারে সকলেরি, দহে কলেবর ॥ 
শীতল হইবে বোলে, যদ্দি যাই বনে । - 
বনের বিরহে তথা, সুখ নাহি মনে ॥ 
তরুতলে তাপ দেয়, মায়ারূপা ছায়া । 
উপরে তপন বধে, নীচে তার জায় ॥ 
হাব! হোয়ে ছুটি বাবা, দেখে দাবানল । 
দেজল দে জল বাধা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দেজল বাবা, দেজল দেজল ॥ 
বাঘ হোল রাগহত, তাঁগ নাই তার। 
শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার ॥ 
ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে মৃগি। 
তার কাছে শুয়ে আছে, মৃগ আর মৃগী ॥ 


কবিতাঁদংগ্রহ ১৪৩ 


হরি হুরি দ্বেষ ভাব, ভাকে হরি হরি। 
করী আছে তার কাছে, প্রেমভাব করি ॥ 
এক ঠাই রহিয়াছে, ব্বাক্ষস বানর । 

ময়ূর ভূজঙ্গে নাই, ত্বন্্ পরস্পর ॥ 
ছেড়েছে খলতা রোগ, যত সব খল । 

দে জল দে জলবাবা, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 





হায় হায় কি করিব, রাম রাম রাম। 
কত বা মুচিব আর, শরীরে ঘাম ? 
টস টস করে রস, ঝরে অবিশ্রাম। 
দারুণ ছূর্গন্ধ গায়, পোচে যাঁয় চাঁম ॥ 
ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে। 
পুবের বাঙ্গাল চাচা, যত বাবু ভেয়ে ॥ 
নখাঘাতে হয়ে যায়, সব অঙ্গ খোলা। 
সাক্ষাৎ পরেশনাথ, বব বম ভোল। ॥ 

রব ক গা রং 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল । 
জলদে জলদে বাব1, জলদেরে বল ॥ 
দে জল দে জল বাবাঃ দে জল দে জল। 


১৪৪ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


আকাশে না শুনি আর, সলিলের নাম । 
বিরস হইল গাছে, রসময় জাম ॥ 
শুথায়ে সকল শাখা, ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা । 
কালরূপ ঘুচে তার, হইয়াছে রাঙ্গা ॥ 
নারিকেল শুখাইল, হোয়ে জলহার! | 
বেতাঁল হইয়া তাল, শাসে রা মারা ॥. 
কোষেতে ধরেছে দোষ, জল মী পাইয়া । 
কাটাল হইল জেঠা, এ'চড়ে পাঁকিয়া ॥ 
জল বিন] মধুহীন, হোলে মধুফল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদ্র বল। 

দে জল দে জল বাব, দে জল দে জল॥ 


হইলে মধ্যা কাল, কি প্রমাদ ঘটে। 
জীবন শুখাতে থাকে, কলেবর ঘটে ॥ 
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ । 
আই ঢাই করে খাই, পাখার বাতাস ॥ 
পাখার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখা । 
বোধ হয় সে বাতাসে, হুতাশনমাখা ॥ 
নিদারুণ নিদাঘেতে, নাহি পরিত্রাণ । 
জগতের প্রাণ নাশেঃ জগতের প্রাণ ॥ 


কবিতা সংগ্রহ 1 ১৪৫ 


অনিল করিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল । 

দে জল দে জলবাব1, দেজলদেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দেজল ॥ 





উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকার ।, 
শাখার উপরে করেঃ পাখার প্রস্থার ॥ 
কাতর হইয়া কত, কাদিতেছে ছখে। 
অবিরত, হ! জল যে। জল, বলে মুখে ॥ 
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাহি চায় ফিরে । 
উদ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গল। গেল চিরে ॥ 
তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হৃদয় | | 
খেয়েছে কাণের মুখা, নীরদ নিদয় ॥ 
পিপাসায় মার৷ যায়, চাতকের দল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবাঃ জলদেরে বল । . 
দেজল দে জল বাবা; দে জল দেজল॥ 





আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু । 
ঈাতে কেটে, থু করে, ফেলিয়। দিই নিচু ॥ 


১৩. 


১৪৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


গাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোঁধ হয়। 
ভাল ঝোল যাহ! মাখি, কিছু ভাল নয়॥ 
সুধু মাত্র, বেছে খাই, অস্বলের মাছ। 

নিকটে না আনি আর, কম্বলের * গাছ ॥ 


কেবল অন্বল রস, সম্বল করিয়া । 
পেটের ধন্বল পাড়ি, টম্বল ধরিয়া ॥ 
তবু পোড়। দেহ মম, না হয় শীতল। 


দেজল দে জলবাব1, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জণদেরে বল। 


দেজলদেজলবাবা, দেজলদেজল॥ 


৪৮০ (0 উহার 


প্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ, দৃষ্ত ভয়ঙ্কর। 

কৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর ॥ 
শাখীপরে আখি মুদে, আছে পাখী সব। 
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব ॥ 
কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে। 
ডেকে ডেকে হেঁকে ঠেকে, গলা ভাঙ্গিতেছে 
বিরল বিপিন মাঝে, সার করি গাছ। 
ধার্শিক হইয়া বক, নাহি ছয় মাছ॥ 





* ভেড়া ও মটনাদি। 


কবিতাঁনংগ্রহ। ১৪৭ 


ভূগল ফুড়িয়া তাপ, পোড়ার নিতল । 
দেজলর্দে জল বাবা, দে জল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল 1 
দে জল দে জলবাবা, দেজল দেজল॥ 


৫ 





ভাবি মনে স্গিপ্ধ হব, সয়োবরে নেয়ে। 
পুকুরে ফুকুরে কাদি, জল নাহি পেয়ে ॥ 
সে জলে অনল জলে, পুড়ে হই খাক। 
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে জেখে পাক ॥ 
কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ । 
ডাগর হইল পেট, সাগর সমান ॥ 
বোতলের ছিপি খুলে, যদ্দি খাই সৌদা। 
তার তার বোদ। লাগে, মুখ হয় জেৌদা ॥ 
উরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল কল। 

ঘে জল দে জলবাবা, দে জল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদ্বেরে বল। 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দেজল ॥ 


উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার । 
কিন্তু হয় উপবাসেঃ উপবাস সার ॥ 


১৪৮ 


কবিতানংগ্রহ 


তুলিয়। প্রফুল্ল স্থল, নিলে তাঁর বাস । 
আনলের আভ এসে, নাকে করে বান ॥ 


উ্/ আর উষসিতে, তরুতলে বাস । 
কিঞিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস ॥ 
গুণগুণ, গুণ ভূলি, আছে অন্ধকারে। 
অলি আর বলী নয়ঃ কলি দলিবারে ॥ 
হুইল সুবাঁসহ্তত, কমলের দল 1 
দেজলদে জল বাবা, দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদ্দে বাব1, জলদেরে বল। 

দে জলগ্দ জল বাবা, দে জল দে জল॥ 


(ররর ছি 


মা আছে কাঠ হয়ে, ফুটিফাট! মাটী। 
কোথা জল, কোঁথ। হল, কোথ। তার পাটি ॥ 
হোয়ে চাষা, আশাঁহাঁরা, হায় হায় বলে ॥ 
কাদিয়। ভিজাঁয় মাটী, নয়নের জলে ॥ 
শশ্তচোর গ্রীক্মব্যাট।, দন্থা অতিশয় । 

কৃষির কল্যাণ-কথা, কভু নাহি কয় ॥ 
কপালে আঘাত করে, নীলকর যার] 
রবি-করে সার! হোয়ে, মার! গেল চাঁর। ॥ 
আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল । 
দেজল দেজলবাবা, দেজলর্দেজল 


কবিতাপংগ্রহ।॥  . ১৪৯ 


জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দেজল বাবা, দেজল দে জল ॥ 
নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর । 
খাটায়ে খসের টাটি, মুড়িয়াছে ঘর ॥ 
তাহাতে চামের জল, ঢালে নিরস্তর। 
তথাচ শীতল নাহি.হয় কলেবর ॥ 

ও গড ও গড বলি, টবেতে উলিয়া । 
মনোহর হাসা মস্তি, কামিজ খুলিয়! ॥ 
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি গ্লীহি করে। 
কেবল চাইস * ভরা), আইসের 1 পরে ॥ 
শুথায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল। 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাব জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা. দে জল দে জল। 
মণ্ডালোষ। দধিচোষা॥ ঢোপ। দল যত। 
কোষাধরা গোসাভর।১ তপে জপে রত ॥ 
প্রচ্ভাতে উঠি! মরে, মিছে ফুল তুলে । 
পুজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় ভুলে ॥ 


* ইচ্ছা । 
1 বরফ । 


১৫০ . 


কবিতাঁসংগ্রহ। এ 


শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা! আগে চীর। 
খপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে খায় । 
ভূতপালে ফেলে দিয়াঃ নিজ পেট পালে । 
কোষা ধরে ঢচক্‌ চকৃঃ জল ঢালে গালে ॥ 
না ছুঁতে নণ ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল। 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাঁবা, জলদেরে বল। 
দেজল দে জল বাবা, দেজল দেজল॥ 


| 
একেবারে মার] যায়, যত চাপদেড়ে। 
হাস ফাস করে যত, পা্যাজখেগে। নেড়ে ॥ 
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, পেটমোটা ভূঁড়ে। 


রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥ 
কাজি, কোল্ল1, মিয়! মোল্লা, ঈীড়িপাল্লা ধরি | 


কাছাখোল্লা, তোবাভাল্লা, বলে আল্লা মরি ॥ 
দা়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে। 
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥ 
বদনে ভরিছে স্ধুঃ বদনার নল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দেজ'ল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দেজল। 


কবিতাঁসংগ্রহ। ১৫১ 


হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ। 
যায় ধর্ম একি বর্ম, হয় মন্্রভেদ ॥ 

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ | 
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ ॥ 
সপবা হইল যেন, বিধবার প্রায় । 

কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায় ॥ 
সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে। 

ইচ্ছ৷ করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে ॥ 
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা অর মল। 
দেজল দে জল বাবা, দে জল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 





ঙ 
কোথায় বরুণ হায়ঃ কোথায় বরুণ। 
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন ॥ 
লুকাঁয়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুন । 
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন ॥ 
ঘন ক্ষন; ঘন দল, চরুন চরুন। 
জীবের সকল ছুখ, হরুন হরুন ॥ 
অবনীর উপকার, করুন করুন । 


গ্রীক্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুন ॥ 


১৫২ 


কবিতাসংগ্রহ। 


মেঘনাঁদে হয়ে যাক, ধর] টল টল । 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 
দে জল দে জল বাবা, দে জল.-দে জল । 


চর াারি আগজাননিটি 


কোথায় করুণাময়, জগতের পতি । 

তৰ ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥ 
করুণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার । 
পড়. আকাশ হোতে, জুধার স্থধার | 
চেয়ে দেখ ঈরাচরে, কারো নাহি বল। 
কিরূপ হোয়োছে সব, অচল সচল ॥ 
আর নাহি সহ হয়, প্রভাকর-কর । 

সার! যায় তব দাল, প্রভাকর-কর ॥ 
কারে তোমায় ডাকি, আখি ছল ছল। 


| দেজল দে জল বাবাঃ দেজলদেজল।॥ 


জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দেজলবাবা,দেজলদেজল॥ 


০ ০০ 


বার অধিকারে গ্রীষ্ষের প্রাদুভীব। 





প্রতিদিন পোড়া! জল, হয় হয় হয়না। 
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, স্ষ্টি আর রয়ন1 ॥ 
যাই যাই বিন! কেহ, কোনো কথা৷ কয়ন1। 
উহু উহু বাপ বাপ, তাপ আর সয়ন] ॥ 
বরুণ করুণ হোয়ে, কৃপাভার বয়না । 
জলধর ঢাতকের, তত্ব আর লয়ন! ॥ 

সধব1 বিধব1 সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না | 
গ্রীষ্মে হোলে। তপস্থিনী, যত সব ময়ন| ॥ 





মিছেমিছি করি জাক, মিছেমিছি ছাড়ি হাক, 
মিছে ডাক্‌, শরদের প্রায়। 
কোথায় বৃষ্টির পতি) কি হবে স্থির গতি, 
চলেন দৃষ্টির গতি হায়। 
কে কহেআযষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস, 
রসকস কিছু নাঁছি মুখে। 
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয, 
বরষা বরষা মারে বুকে ॥ 


১৫৪ কবিতাসংগ্রহ। 


বরষাঁর একি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা, 
ভাল ধার! ধরে ধারাধর। 
করিতেছে সমীরণ), হুতাশন বরিষণ - 
_ পুড়ে যায় ধরা ধরাধর ॥ 
মরে যত জলচর,  নদনদী সরোবর, 
শুখাইল যত জলাশয় । 
হায় একি অপরূপ, অনলে পুরিল কুপ, 
পাক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥ 
ধ্যানকরি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে, 
হাজল যোজল শুধু কয়। 
হোয়ে চাতকের মত, পাঁতক ভূগিছে কত;. 
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥ 
ফুটাফাটা হোলো ঘাট,  চেলাকাট যেন মাঠ, 
| হাট বাট সকল সমান। 
শমন-তাঁতের তাতে, একেবারে সব তাতে, 
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ॥ 
বরষায় খেলে হুলি, পবন উড়ায়ে ধুলি, 
দশর্দেক করে অন্ধকার । 
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়, 
এ প্রকার সাধ্য আছে কার? 
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে.কাটে দিনঃ 
ক্গীণ হীন মলিন সবাই। 


কবিতাঁসংগ্রহ ॥ 


বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি, 
কোনোরপে রক্ষা আর নাই ॥ 
এতাঁপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে, 
বাস্থকীর মাথ! পুড়ে যায়। 
উপরে পুড়িছে স্বর্গ», করিছে অমরবর্গ, 
মরি মরি হায় একি দায়। 
দিনকর খরতর) :. অমরেরা মর মর, 
জর জর হলে। ত্রিতুবন। 
বিশ্বের জীবন বায়ু, সেহরে বিশ্বের আয়ু, 
জীবনদ ন। দেয় জীবন ॥ 
ভূমে শস্য, ফল গাচে, আহারে জীবন বাঁচে, 
জলেরে জীবন সবে কয়। 
বল বল শুনি তাই, এজীবন বিন| ভাই, 
জীরের জীবন ছ্কিসে রয়? 
যথ। যথ] শাখী যত, শুখাতেছে অবিরত, 
শাখাপত্র সব হোলে সারা । 
ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সেয়ে, ক্রযেতে নীরস হোয়ে) 
সমুচয় চারা গেল মারা ॥ 
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল, 
ফুলবাসে বহি করে বাসা । | 
সৌরভে গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই, 
ত্রাণ নিলে জোলে যায় নাসা ॥ 


১৫৬ 


কবিতাসংগ্রহ | 
রী 
কি কব হুঃখের কথা, বৃক্ষমহ যত লতা) 
সখ্যভাবে ছিল এতদদিন। 
মুখতুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা, 
নতখুখে হতেছে মলিন ॥ 
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি, 
লতার স্তবকন্ধপ স্তন। 
নাগর নাগরী যোগ, মরিকি স্তুখের ভোগ, 
কোরেছিল প্রেম আলাপন ॥ 
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, ' লত। বাল! রসবতী, 
পতি-মুখ-চুগ্বন-আশায়। 
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন, 
ক্রতগতি উর্ধমুখে ধায় ॥ 
মরি মরি আহ। আহা, এখনি দেখেছি যাহা) 
ক্ষণপরে তাহ! নাই আর । 
পতির অবস্থা! ভেদে সতী লতা! মরে থেদে, 
কালের কি ভাব চমৎকার ॥ 
কালের কি ধর্ম হেন, আঘাঢ়ে বৈশাখ যেন, 
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে | 
জবোলে পুড়ে ছারখার। ধরণী কি বাঁচে আর, 
ঘর্শ আর নয়নের জলে। 
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর, 
হোয়ে গেল দারুণ দুর্দশা । 


কবিতাসংগ্রহ। 


মরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাচিতে পারে, 
কোথা তবে স্থুখের ভরসা ? 
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদঃ 
লুপ্ত হয্ব বেদ-ব্যবহার । ূ 
স্বভাব অভাব ধরে, স্ত্টি সব নাশ করে, 
নিদাঘ নাস্তিক ছুরাচার ॥ 
পুরুষের ঘোর সাঁজা॥ ঠিক যেন ইলে রাজা, 
পেটে পুরে জলের সাগর । 
টক ঢক গেলে যত, উদরী রোগের মত, 
সকলেরি উদর ডাগর ॥ 
পাতে মাত্র দিই হাত, কেখায় গরম ভাভ, 
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল । 
কেবল অন্বল খাই, পেটের সম্বল তাই, 
টন্বল টদ্বল ঢালি জল ॥ | 
উহু উহ রাম কলাম, 'পচিয়া গায়ের চা, 
ঘামফুড়ে ঘামাচি নির্গত । 
দাদ, কও, সব গায় মাটুরে মাজির প্রায়, 
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥ 
শুদ্ধাচার ধারা শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচিঃ 
আচার হইল রাখা দায়। 
খেতে বোঁসে চুলকুনি,  মেলিয়া নখের কুণি) 
এট হাত দিতে হয় গায় ॥ . 
১৪ 


১৫৮ 


রুবিতাসংগ্রহু ! 


পু্া। সন্ধ্যা নাহি ঘা) প্রিপাসায় ছাড়ি ফাটে, 
ফেলে দ্বিয়ে ফুল বিন্বদর। 


হাকুরে ঠেকায়ে কাত বিস্তার করিয়া গল্া। 


কোমা। ধোরে গালে ঢালে জল ॥ 
ষাজে] নাই অন্তঃগুরে, হুবিষ্য গিয়েছে ঘুরেঃ 
তগ্ততান্ছে তৃপ্ত না হইয়া ॥। . 
বলে বাসি, ভালবাসি, নেবু রস গন্ধ বাপি, 
গান খান স্বায়ানী স্াখিয়! ॥ 
কারে] নয় নিরাছার। নিরবধি নীরাহার, 
রাক্জভোগে নছে গ্রাস রত । 
দেহ ছ্োতে ঝরে নীর। ফেলে দিয়ে হৃগ্ধ ক্ষীর, 
ঘোর গিয়ে গোল করে কত ॥ 
হোয়ে ভীম্ম গ্রীপ্বরাজ়,। স্বাধিছে আপন কাজ, 
গ্বোরতর ক্রিছে নারাগ্ন। 
ছোই বড় আদি যতঃ” আহারে উড়ের মত, 
খেড়েছেন সবাই পাকাল। 
যাহারা সকালে। খায়, তার সব বেঁচে যায়, 
পরে আর কে করে ক্ষার । 
কিঞ্িৎ হইলে বেলা, প্সকাশ্ে অগ্নির খেল) 
সনে ঠেলাস গ্রাগ রাচ ভার ॥ 


পশ্চিমের যত খোট্রা/ নাহি খায় চান! ভোর, 


পিপান্নাম় প্রাগ ওষ্ঠাগড়। 





রাহ । ১৫৯ 


লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খার্টিয়ায় গীত গেয়ে, 
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত॥ 
উড়ে বলে হোয়ে ভাই, সেটা গেলা কাই পাই, 
*%. ্* গেঁহাড়ি-পো শলা। , 
সুগাপক্টা নেরে নেরে, ' ঠা জড় আনি ঘেরে; 
থরাঁরে মৌ হর্স উড়ি গলা ॥ 
দিশি পাতিনেড়ে যারা) €তিতে পুড়ে হয় সারা, 
মলীম মলাম মামু কয়। 
ই্যাছ্বারি খেল বাল, গ্যার্টেতে মাখিনু ত্যাল, 
নাতি তধু নিদ নাহি হয়। 
এঁদে দেয় ফুফু, নানী,  কলুই ডেলের পাণি, 
ক্যাচাক্যালা কেছুর ছালন। 
বাগুণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চ।.কিসে বাচে, 
কিনে খাতে তেকার মরণ ॥ 
আসমানে পাণি নাই, " পেঁজিতে কি ন্যাথে ভাই, 
বরাঙ্গণে পুচ কর গিয়া । 
খোদা তালা নাজ করে,  চেনি খাই প্যাটভরে, 
মোট বই ন্তাপ বিচাইয়| ॥ 
আনি দ্রে*+**বাই, *হীতল হলিল খাই, 
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে। 
ঢাহ] চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু, 
বগবতী বৈরব কোহানে? 


১৬৩ কৰিত।সং গ্রহ ] 


হিব ছিব, অরি অরি, হুহ্জির হুত্বাপে মরি 
গরে যাষু কেন্বাই করিয়া? 
ববীমাবর্তা বগমান, আমগান রাখ জান, 
| পুজা দিষু ড্যাড় আন। দিয়] | 
রঁজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি, 
অলসেতে শরীর এলায় । 
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস, 
বুকে মুখে পবন খেলায় ॥ 
হাফকাষ্ট কাল! ট্যাস,। কলমে ন। চলে ফ্যাস, 
্‌ আফিসে খপিস হয়ে আছে। 
কালামুখে উঠে হোরা, ব্লাক বেঙালী তোরা, 
আস্মস না কেউ মোর কাছে ॥ 
নেটিব কেকর সাত বোলতে কোর্ডে নেই বা, 
ক্যালাম্যান ড্যাম তোর ড্যাম । 
গমিস ডিকোষ্ট। সাথ * ছড়িয়ে কেটেমু রাখ 
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥ 
সাহেবের সার! হয়। কামিজ ফেলিয়! কয়, 
ও গড ও গড, ড্যাম হাট। 
বরফে মিলায়ে জজ, গালে ঢালে অনর্গল» 
তবু সদা গল৷ হয় কাট | 
দ্বারে মোড় খস খস, জল দেয় ফম ফস, 
€স জল অনল বোধ হয়। 


কবিতাসংগ্রহ। ১৬১, 


নিরস্তর খায় দোদা, ঝৌদা মুখে লাগে বোদা, 
বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥ 
কেরা আমলা আর, বাজারের সরকার, 
ঘত যত ব্যবসারীগণ। 
এক-দশ। সবাকার, শরীর বহেনা! আরঃ. 
নিজ নিজ কর্খে নাছি মন। 
পড়ার রুদ্ধ পাঠ,  হাটুরে না করে হাট, 
ভিখাদী ন। ভিক্ষা নিতে যায়। 
পথিকের! গতিহীন, তক্ুতলে কাটে দিন, 
পোড়ে থাকে ষথায় তথায় ॥ 
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ, 
উড়ে যায় তৃণের কুটার। 
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,' 
জপে তপে মন নহে স্থির ॥ 
বাহা হোতে জন্ম যার। সেই ধরে ধর্ম তার) 
, কিসে তবে হইবে নিস্তার? 


সমীরণে হুতাশন, ছতাশনে সমীরণ, 
জলে করে অনল বিহার ॥ 
ক্কাননের পঞ্ডগণ, এতদূর জালাতন, 


সমভাবে শাস্তিগুণ ধরে । 
যেযাহার হয় ভক্ষাঃ তার প্রতি নাহি লক্ষ্য, | 
পরস্পর হিংস1 নাহি করে ॥. 


৯৬২ _.কবিতাসংএহ। 


কিছুমাত্র নাহি রাগ» বিবর ছাড়িয়া বাঘ 


জর জর হোয়ে পোড়ে আছে। 


গ্যাঙর গ্যাওর গ্যা্ত. . থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং, 
| ব্যঙ্ক করি ব্যঙ্গ নাচে কাছ্ধে ॥ 
চুকে গৃহস্থের পুরি» চোরে নাহি করে চুরি, 
অলসে অবস তার, দে₹। 


বড় বীর যোদ্ধ। যত» হোয়ে বলবুদ্ধিহত্বঃ. 
সমরে সাজেনা আর কেহ ॥ 
শাখীপরে পাথী সব+ অবিরত হুতরব, 


আহার বিহার নাহি করে। 

নীড় মাঝে ভিড্ব নাই, ফে কিছু শুনিতে পাই. 
বিলাপের ব্যাখ্য॥ সেই স্বরে ॥ 

গেল বছরের আশা, গাঁলে হাত দিয়ে চাষ: 
বোসে আছে কাছে রেখে হল: । 

বরষায় নাহি ধারা, ++ প্লান্তচারা গেল মারা? 
ছুই চক্ষে শতধার! জল. ॥ 

মিছেমিছি জেঁকে জকে। মাঝে মাঝে গ্ডেকে ডুকে 
ফোৌট। কত হয় বরিষণ ॥ 


ৰস্ুধার ঘোর তৃষা, দে জলে কি হয় ₹শা। 
আরো তিনি হন জালাতন ॥ 
দিবামান নিশানান, হান ফান করে প্রাণ. 


পরিজ্বাথ নাহি জল বিন) 


কবিতাসংগ্রহ। 


এমন আকধী নাই, : খোঁচা মেরে দেখি ভাই, 
আকাশেতে জল আছে কি না! 


মরে জীব সমুদয়, আর না যাতন] সয় 
কোথা নাথ কপার আধার । 
যায় যায় ঘায় স্থৃঘ্টি, হর রিষ্টি দিয়া বৃষ 


ককপাদৃষ্টি কর একবার ॥ 

বরষায় নাহি বারি, * দৈব বিড়স্বন!ভারি 
ন! জানি পাপের কত ভার। 

কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই কৃষি 
কেন কর আপনি সংহার ৪ , 

ছিটে ফোটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিতগগ 
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ । 

পৃথিবীর মুখশৌষ, শুষে খেয়ে ফোঁস ফৌছ, 
শব্ধ করে সাপের সমান ॥ | 

দিনমান নিশামানত * দুরে ঘাঁক পরিমাণ, 
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার। 

শীতল স্বভাৰ ধরিঃ ঘোরতর নাঁদ করি 
বৃষ্টি হোক মুষলের ধার । 

চতুর্কিধ গ্রাণীচয়ঃ তৃপ্ঠ হোয়ে যেন রয় 

| যেন হয শসোর সঞ্চার 

ক্কপাকর নাম ধর, .. কপ কর কপাৰকব 

গুণিপাত চরণে তোমার ॥ 


১৬৪ 


১৬৪ কধিত।সংগ্রহ্। 


আর এক ভিজ্গণ চাই, দয়! গ্ষোরে দিলে তাই, 
কিছুই তো চাহিৰ না আর | 

অহষ্কার ঘোর ভীম্মঃ মানবের মনে গ্রীপ্ঘঃ 
শান্তিজলে করহ সংহার &. | 

এই শাস্তি জল দিয়, দেখাও কপার ক্রিয়া, 
বিদ্রোহ অনল করি নাশ। 

বিপদ বিনাশ হোক « রাজ প্রজা স্থথে রোক, 
এই মাত্র মনে অভিলাধ ॥ 


বর্ধার বিক্রম বিস্তার । 


ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত । 
বরষার ঘোর যুদ্ধ? গ্রীষ্মের সছিত ॥ 
নিশাধারে জলধার, গ্রীষ্ম বধিবারে । 
করিলেন বারি বৃষ্টি, মুষলের ধারে ॥ 
ঘর দ্বার পথ ঘাট, মহ! সিন্ধুময় । 
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয় ॥ 


কবিতাসংগ্র্থ।  . ১৬৫ 


গৃহস্থের কারাহাটী, রান্নাঘরে এসে । 
হাসিয়া ভাতের হুঁড়ী, জলে যায় ভেসে ॥ 
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে। 
কলের জাহাজ যেন, গাড়ী সব চলেন 
বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়। ভ্যালা। 
কিলি কিলি মীন যত, পথে করে থ্যালা ॥ 
পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জল ঝরে। 
উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে । : 
বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমগকার। 
চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখা ভার ॥ 
ক্ষেত্রের নির্মল শোভা, দেখে পুর্ন আশা। 
গেল ধ্বন্ধ, মহানন্ন, চাষ করে চাষা । 
রসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ। 

সুখে কহে কর সার, বরষার পদ 
প্রেমরসে মত্ত দৌচ্ছে, প্রেমানর্ন ঘোরে। 
হায় রে বরষা খাতু, বলিহারি তোরে | 


বর্ষার ধৃমধাস। 


নিদাঁঘের সমুদয়। অধিকার লোটে। 
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোর্টে.! 
চপ্‌ চপ্‌ টপ্‌ টপ্‌ কলরব উঠে। 

কন্‌ কন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ হুহষ্কার ছুটে | 
নুমধুর কত সবুর) ভেকে গীত গায় । 


ঝম্‌ ঝম্‌ ঝ!ম ঝাম্‌, জলদ বাজায় ॥ 
কড়,কড় মড়. মড় ॥ রাগে রাগ বাড়ে। 


হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে ॥ 
 ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে । 
গুড় গুড়, গুড়, গুড় নহবৎ বাছে। 
থরতর দিনকর, লুকাইল তাপে। 

থর থর গর গর, ত্রিতুবন কাপে ॥ 

ছড় হুড় ছুড় ছুড়; ঘন ঘন হাকে। 

বর ঝর ফর ফর, মমীরণ ডাকে । 


করিতা সংগ্রহ । ১৬৭ 


ভন্‌ ভন্‌ ফন্‌ ফন্‌, ষশকের ধরনি। 

রত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি ॥ 

শধর জর জর, ললগপর-রবে। 

তারা যার! পতিহারা, কাদে তারা সবে ॥ 
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুগ । 
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল ছুগ্নে ॥ 
ররঘার অধিকার, হইল গগনে । 

হাস্যমুখ মহা! স্থপ, সংযোগীর মনে ॥ 

খন জলে মন জলে, ব্যাকুল সকলে । 
রছে নীর বিরহীর, নয়নযুগলে ॥ 


সুরৃষ্টি। 


হইল স্থধার বৃষ্টি, শীতল করি টি, 
..» সন্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ। 
্সিপ্ধ কর বরিষণে, মৃছমন্দ সমীরণে, 
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ ॥ 
নীলরুচি নীলধর, শেঃভাকর মনোহর, 
নর়নংপ্রফুল্লকর অতি। 


১৬৮ 


কবিতাসং গ্রহ 


হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভা ছটা, 
সাধে মজে ব্রজের যুবতী | 

গুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাঙ্গ গণি, 
চাতকিনী সুখধরনি করে। 

হুখের যাষিনী ভোর, সথখভরে মীনচোর, 
ঘের দিয়ে ভরমে সরোবরে ৫ 

মরাল য়োদিত মনে, সঙ্গে লয়ে শ্বীয়গণেঃ 
সন্তরণে না নেয় বিরাম 

রুরি রব কুক্‌ কুক্‌, প্রকাশে মনের সুখ, 
ডাহুক ডান্বিছে অবিশ্রাম | 

শুনিয়ে মেঘের নার, মত্তমতি মেঘনাদঃ 
পাদপুট হইল অন্থির। 

জলধর দেয় তাল; নৃত্য করে পালে গাল; 
কাল পেয়ে প্রফুল্পশরীর 

আর আর স্থলচর, জলচর শৃন্যচর, 
চরাচর নিবসয়ে যেবা। 

ছইয়ে শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায় 
আত্মমত করে আত্মসেবা ॥ 

্লান করিধারা-জলে,।  শ্টামল ব্িমলদলে, 
তরুতলে নব শোভা ধয়ে। 

বিরহবিশ্রামে যেন, হাদ্যরমপূর্ণ হেন, 
গ্গুবান-আস্য শশধরে ॥ 


কবিভাসংগ্রহ? 


করুণ পল্পবয়ালে দেখ? ঘায় ডালে ভালে, 
কদঘ-কলিক্া বিকন্রিত্ 1 
মধুমক্ষি মত হয়েঃ 'বঙ্গেতে স্বদদে লম়েঃ 
পান করে অমৃত অমিত ॥ 
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব, 
ভয় হয় কবিতা রচনে। 
গুপ্তভাবে গুপ্তভার, - রাখিলে ক্ষি হবে লাভ, 
গুরু ভয় গুরু কুবচনে & 
জতএব ব্যক্ত করি, .. অধুয়ক্ষি মধু হরি, 
মত হয় ররয়া-কপায় । 
মল্লিকা মুকুতা ভাতি; মধুকর মদে মাতি॥ 
গুগুরিয়া তুপ্গে মধু তায় £. 
ক্মার এই দেখ সদ্য, খাইয়া! মেঘের মদা, 
প্রাচীনার শিন্বোমণি ধরা । 
নবীন যোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পাঁয়ঃ 
রসিক ভাবুক-মনোহরা & 
রমপানে তরুলত।, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা, 
মাদকতা গুপে বলিহারি। 
ড় সব স্দী নদ, খাইতে তুষার মদ; 
হইয়াছে শেখরবিহারী ॥ 
রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়া পরম পদ্ঃ 
_. শাগরেতে করিছে পয়ান । 
ুং 


১৬৯ 


১৭০ 


কবিতাসংগ্রহ | 


তথ] মিদ্ু স্থথী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে, 
অৰিরত করিতেছে পান ॥ 

ভ্রিলোক-তিমিরহথর, নায় ধার দিবাকর, 
মেই সূর্য্য মদে মাতয়ালা | 

ঢল ঢল লাল মৃষ্তি, গ্রকাশি বিশেষ ক্ষতি 
গুধষিছেন সংসার-পেয়াল ॥ 

অতএব বুধগণ, ' আমাদের নিবেদৰ, 
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ । 

দেখিতেছি ছরাচরে, মকলেই পাৰ করে, 
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ | 

ৰহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ, 
চমক হে চপলার মালা । 

সহাম্য রহস্য মুখে, পাঁন করি মনোনুখে, 
জুড়াইৰ অন্তরের জাল | 


বর্ষার আবির্ভাব । 
ছুটিল পুবের বায়ু! টুটিল গ্ীম্মের আয়; 
ফুটিল কদম্বকলিগণ | 


ররিষে জলদ জল, হুরিষে ভেকের দল 
একরিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ ॥ 


 কৰিতাসংগ্রহ | 


১৭১ 


উরুণ বয়স কালে, -. অরুণ জলদজালেঃ 


বরুণ সহিত করে রখ। 
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভান্ুর অঙগঃ 
শোঁভাতে ন1 হয় নিরীক্ষণ ॥ 
ঘলিন দিবসকাস্ত, মলিন বিরস কাস্তঃ 
অলীন ভ্রমর তার কোলে । 
ক ৬ ৃ ন 


ডু 


০ সা 


নিবিড় নীরদকলা, কি শোতা না যাঁয় বলা 
অমলা কাঁলিন্দী রঙ্গময়। | 


মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি, 
ওই কালনাগিনী উদয় | 
বরষাঁর ঘের রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে, 


ভা্গকর নিকর নিঃকর | 

ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, * প্রজল অনল হেন, 
আজ, প্রভাতের দ্রিনকর ॥ 

অতঃপর ঘে'রতর, নীরধর আড়গ্বরঃ 
শুন্যপয় করে অতিশয় 1, 

চারু চারু সমুদ্িত, গুরু গুরু গরজিত, 

* ছুরু ছ্রু কম্পিত হৃদয় ॥ 

বছিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোঁর রণ, 

নিদাঘ বরষা সহকার। | 


টপ 


কবিতাসংগ্রহ। 


সূন্‌ সন স্বয়ে গাজে, , ঝান্‌ ঝন্‌ মাজে মাজে, 
শব করে স্তব্ধ ভ্রিসংসার ॥ 

চমক চিকি সিকি, ধক্‌ ধক্‌ ধিকি ধিকি, 
জুচঞ্চল! চপলার মাল1 | - 

ঝম্‌ ঝম্‌ হয় জল, ধরাতল স্থশীতর্ল; . 
ঘুচে গেল সম্তাপের জালা ॥ 

একবারে পড়ে ধারা). কিবা শোভা পায় তারা? 
তার যেন পড়িছে খসিয়া ৷ 

পুলকে চাতকদল। পান করে ধারা-জলঃ 
গান করে রসিয়। রসিয়া॥ 


০ 


বর্ধার অভিষেক 


নীরদ দ্বিরদবর, এ .আরোহিয়া তছুপরঃ 
খতুবর বরষার জীক। 

গুড়, গুড়, গুম, গুম গুড়ম গুড়ম গুম 
হুঁজিতেছে রপ-জয়ঢাক ॥ 

ওই করে ফর. ফর গতি অতি খরতর, 
দ্বামিনীর উদ্ভিছে পতাকা। 

প্রন্গারূপে তরুচয়, গ্রণত হইয়া রয়, 


দিয়! কর ফল পাক! পাকা ॥ 


'কবিতাসংগ্রহ। 


বদি কেহতুষ্টহয়। . নিদাঘের পক্ষে রয়ঃ 
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা । 

সাজোয়াল দমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণঃ 
লুটাইয়। দেয় ভারে ধরা ॥ 

মণ্ডল কাটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পাক্কা, 
হেঁড়ে পাগ ভুড়ি স্থবিখ্যাত। 

ফলের পিতৃব্য বুড়া, ' শ্ঠালা রসিকের চূড়া, 
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত ॥ 

কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী স্থখ গণি, 
হুলুধ্বনি করে অবিরত। 





জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সম্তরণ, 
কলরবে কেলি করে কত॥ 
পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ, 


ভীষণ ভয়াল রবে ভেক। 
আধষাটের স্গসঞ্চারে, ও শুভ শশধর বাড়ে, 


হইল বর্ষার অভিষেক ॥ 
৫ 


বর্ধায় লোকের অবস্থা 
রান্নাঘরে কান্নাহাটী,- ভিজে কাট ভিজে মাটী, 
€মানমতে নাহি জলে টুলো। 
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা! করে, 
চুলোশ্ুদ্ধ চোলে যায় চুলে ॥ 








১৭৩ 


৯৭৪ 


' কবিতাসংগ্রহ। 


ধনির স্থথের ধবনিঃ ।নিয়ত নিকটে ধনীঃ 
নাহি মাত্র মনের বিকার। 

ভাপ গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ীঃ 
মনোমত আহার বিহার ॥ 

স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি। স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি, 
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার । 

সদ তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার, 
লোকাচাঁরে মিছে ব্যভিচার ॥ 

দীন তাহা কোথা পান, আুধুমাত্র জলগান, 
তুঁড়ি সার মুড়ি নাই মুখে । 

টাক] বিনে হতবুদ্ধ, কিসে ৰল হবে শুদ্ধি, 
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥ 

বিদেশী ধর্মের ষাঁড়, ভরসা! কেবল ভীড়, 
ভাগ্য দোষে তাঁও যায় ভেম্বে। 

বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, «ছুটে আসে ছেড়ে কুটা, 

_ চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে। 

যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা, 
জামা পাগ ভিজিল উদকে। 

বহুকেলে ছেড়া ভূতা, . পাইয়া বৃষ্টির ছুতা 
একেবারে উঠিল মন্তকে॥ * 

আমরা টোলের ছাত্রঃ নাহিজানি পাত্রাপাত্র 
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ | 


কবিতাসংগ্রহ | 


বাবুদের গেয়ে গণ নাহি মাচ তেল লুণ» 
_.. ভষ্্রাচার্ষ্য দেন চাল কাট ॥ | 
মরি এই বাঁদলায়, কেহ নাহি বাদলার়, 
পু'তি পাতি সব যায় ভেসে । 
তিন মাস রুদ্ধপাঠ। ফিরে-হাট ঘাট মাঠ, 
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥ 
আমাদের ত্যষ্টিধর, চিরজীবী অভ্র» 


আদসিদ্ধ তাই হয়*পাক। 
পৈত্রিক সম্পত্তি বাদ, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা, 
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥ 
ছুই সন্ধ 1 তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই, 
ধোৰা বেট? ঘটায় প্রমাদ। 
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহানুখে, 
মিত্রজরে করি আশীর্বাদ ॥ 
বরষা তোমার গুণ” ৬ কি কহিব পুনঃ পুনঃ, 
ৰারিবাক্যে চরাচর ভাসে । 
কি আর তোমার ব্যাগ দোসর হয়েছে ব্যাগ 
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে॥ | 
আমর! বিপ্রের পুক্ত, ধরিয়াছি যজ্ঞুত্রঃ 
* শুন ওহে খতুরাজ বাপা। 
জাতিধর্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি, 
চ!ল ভেম্কে পড়ে ঘর চাপা ॥ | 


বর্ষার ঝড়বৃষ্ঠি। 
মালরব।প ছন্দ। 


ঘটা ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে । 
শুনি চিত, চমকিত, বিচলিত, সবে॥ 
ঝন্‌ ঝন্, ফণ.ফণ, সন্‌ সন্$ ঝড়ে। 
তরুচয়, স্থির নয়, বোধ হয়, পড়ে ॥ 
বিজলীর, কি মিহির, যেন তীর, ছোটে। 
ঝড় ছাট, ভাঙে হাট, মালসাট, চোটে ॥ 
বহে বাত, ছাত ছাত, শিলাপাত, সঙ্গে। 
বোধ হয়, করে লয়” সমুদয়, বঙ্গে ॥ 
করে রব, কলরব, ধরে সব, রঙ্গে 

নদী নদ, পেয়ে পদ গদ গদ, অঙ্গে । 
হেউ হেউ, করে ঢেউ, যেন ফেউ, ডাকে। 
অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাকে ॥ 
তছুপরি, যত তরী, নৃত্য করি, যায়। 
প্রেমিকের, হৃদয়ের আশয়ের, প্রায় ॥ 
রাজহান, কি উল্লাদ, অভিলাষ, পুরে। 
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, ঘুরে ॥ 


কবিতাসংগ্রই |. ১৭ 


কি আহ্লাদ, করে নাদ, অতিখাঁদ, সুরে। 
অবিষাদ? যত বাদঃ বিসম্বাদ, দুরে ॥ 
দামোদর, খরতরঃ কলেবর/ ধরে। 

একি লগ্ন+ বাধ ভগ্ন, দেশ মগ্ন, কর্রে॥ 
গেল ধান, নাহি ত্রাণ, কিসে প্রাণ, বাচে। 
ঘোর রিষ্টি, অতি কৃষ্টি, যায় টি; পাছে 
লক্ষ লক্ষ, পণ্ড পক্ষ, বিনে ভক্ষ্যঃ মরে । 
প্রজাদল, হতবল* চক্ষে জল, বরে ॥ 

ঘত চাষা) হত আশা, করে বাসা, বৃক্ষে। 
কপালের, ভাল ভের, সময়ের শিক্ষে ৪ 


পট পণ হস, ক 


শরদর্ণন 1 

বরষা ভরসাহীন, *  জিণ হয় দিন দির্ন, 
শুনিয়া শরদ-আগমন। 

গগনেতে জলধর, শোকে পা কলেবরঃ 
বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥ 

জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুপ্? 
* হাহাকার করে উর্দমুখে | 

ময়ূর ময়ুরীগণ, _. নিত্য নৃত্য বিস্মরণঃ 
কাননে দুকায় মনোহখে ॥ 


১৪৮ 


কবিতাসংগ্রই। 


গুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভায়া) 
দিয়ে ভঙ্গ রসরক্ষ সব। 

একেবারে সকানাশ, করিলেন জলে বাস, 
আর তার নাহি কলরব | 

গর্গনের চারশোভা, দিন দিন মনোলোভা, 


নাহি আর অন্ধকাঁররাঁশি। 
টকোরের তুষ্টিকর,, হুবিমল স্থধাকর, 
রজনীর মুখে সদা হাঁসি ॥ 
কপ্ুরে পুরিল বিশ্ব, সেই মত হয় 'দৃশাঃ 
ৰ সিতপক্ষ শারদ-নিশয়। 
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন। 


শরদ পারদ মাথে গায়॥ 

প্রিয় দারা তারা যারা ছিল তারা পতিহাঁরা, 
শশী ঘেরি তাঁরা সব জ্বলে । 

কিবা শোভা কব তার, £ মল্লিকা ফুলের হাঃ 
শোতে যেন স্কাটিকের গলে ॥ 

নির্মল হইল জল, রাঁজহংস কল কল, 
সরোবরে করে অনুক্ষণ। 

এত দিবসের পরে। নয়ন রঞ্জন করে, 
হৃদয়রগ্রন এ খঞ্জন ॥ | 

ফুঁটিল সহঅদল, শতদল সুবিমলঃ 
কুমুদ কহুল।র শোভা করে। 


ফবিতাসং গ্রহ | 


নহু দিবসের পর, মত্ত হোয়ে মধুকরঃ 
মধুপাঁন করে ছুই করে ॥ 

শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে, 
রসে শতদল দলে সুখে । 

মনোহর সরোবরে, পলকে ঝঙ্কার করে, 
কিবা গুণ গুন, গুন্‌ সুখে ॥ 


মাহি পৃথিবীর পন্ক, *. শুল্ক পথ নিষষলকঙ্কঃ 


নিরাতন্ক যোগ্ধাগণ সাজে। 
পথিকের পথ ক্রেশঃ দূরে গেল সবিশেষ, 
পরস্ত বিচ্ছেদ মনোমাঝে ॥ 


ছয় খতু মধ্যে ধনা, সকলের অগ্রগণ্য, 
শরদের জয় সবে বলে। 

ষাহাঁতে যোগীক্দ্র যায়া, মহেশ্বরী মহামায়া, 
আবিভূ্তা অবনী মণ্ডলে | 

মুখায়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পুজা দিয়া, 
তরে লোক ইহ-পরফাল। 

তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম ঘ্ব, 
পঞ্চানন তবু মহাকাল ॥ 

আছেন্অনেক খু, মন উদাসের হেতু, 
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্‌ খতু। 

ছুর্গ। দরশন অর্থেত.. শরদে আসেন মর্তে, 

_ সুরগণ সহ শতক্রতু ॥ 


৯৭৯ 


১৮৪ 


করিতাসংগ্রহ 


লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশতুজ, 
' দশদিক করেন প্রকাশ। 
লরদের তিন দিন কির ধনী কিবা! দীন, 
জ্লান করে এই দ্বর্থবাস ॥ 
প্রতি ঘরে রাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান, 
বর্ণনা করিব ডাহা! কত | 


স্বাহার যেমন মনঃ যাহার যেমন ধন? 


আয়ন করে মেই মত ॥ 

কুলার কুমার আগ্নে, . গড়িয়াছে অন্নুরাগে, 
শেয়ে চিত্র রুরে চিত্রকরে | 

স্েটেরঙে মেটে রড). চালে লেখে নানা! সঙ 
যত্বে তুলি হস্তে তুলি ধরে 

ডাককর করে ডাক বিশ্যর দামের ডাক, 
ডাকের ডাকের বড় জীক | 

করে আছ! সাচ্চা লাজ, ভিতরেতে কত কাজ, 
ডাক ডাক এই মাত্র ডাক ॥ 

দেবীরে সাজায় সাজে যেখানে যে সাজ সাজে, 
অপরূপ মুনি-মনোলোভ] । 

ভুবন-ভৃষণ! যিনি, ভৃষণে ভূষিতা তিনি 
ধরাতে ধরে নামার শোভা ॥ 

ছার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তি, 
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী | 


কবিতাসংগ্রহ। 


মনে আছে প্রেম আটা, মাথিয়া বেলের আটা, 
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥ 

সবে বলে সাজ! সাজা, জানেনা শেষের মজা, 
সঙ সেজে কত রঙ করে। 

কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ, 
ঢুকিয়! সংসার-সাজঘরে ৭ 


আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই, 
তুমি কর কার চক্ষুদান ? 


আপনি ন1 হোয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী, 


নিজ করে করিয়! নির্্দাণ £ 
ধর ধর তুলি ধর, কর কর পুজা কর, 
হর হর বল জীবচয়। 


গোড়ে পুজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব, 


মনে যদি স্থিগ্র প্রেম রয় ॥ 
কামনা কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এটে, 
| গল্পফেদে কল্প করা দোষ। 
ভক্তি সহ গা যবে পরিতোষ মহারত্বে, 
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥ 
বাঁজক ব্রাক্মণ যাঁরা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা, 
_.. খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা । 
যজমান ঝড় আট, পক্ষবৃত্তি চণ্ডীপাঠ, 
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা £ 
১৬ 


৯১৮২, 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প, 
গাল গল্প প্রতি. ঘরে ঘরে । 

কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকথানা, 
ঘর দ্বার পরিষ্কার করে ॥ 


প্রকৃতির সাজ যাহ, বিকৃতি না হয় তাহা, 


স্বভাবেতে আকৃতি গঠন । 

তুমি কর যত রূপ, কতরূপ তার রূপ? 
অপরূপ বিরূপ রচন ॥ 

মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তার, 
রডিন্‌ করিছ ঠাই ঠাই। 

কিন্তু তব বাস ঘরঃ নাম যার কলেবর? 
তার আর মেরামত নাই ॥ 

যেই ধনী ভাগাধর, আঁছে অর্থ বহুতর, 
অনায়াসে ব্য" করে ধন। 

দান কার্ষো সদ রত, এখন সম্পদহত, 
দুর্গা তার ছুর্গের কারণ ॥ 

পৌঁড়ে ঘোরতর দুর্গে, ডাকে সদা ছুর্গে দুর্গে, 
ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল্প। 


নাহি আর ধূম্ধাম, অবিশ্রাম অষ্ট বাম, 
কেবল নয়নে ঝরে জল | 
বৃত্তিসাধ। বিপ্রগণ?  লোঁভেতে চঞ্চল মন, 


স্নান পুজা কিছু নাই আর 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


হয়ে অর্থ অন্ুরাশী, কেৰল অর্থের লাগিঃ 
অনাহারে ফেরে দ্বারে দ্বার ॥ 

দেখিলে সধন লোক পড়িয়া কবিতা শ্লে।ক, 
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ দান | 

বাঁধুজী কল্যাণ হোক্‌, সন্তান সুখেতে রোকঃ 
দাতা নাই তোমার সমান | 

ধনে মানে কুলে শীলেঃ . জার কি. এমন মিলে, 
সব দিকে দেখি বাঁড়াবাঁড়ি। 

পুজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন, 

কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী॥ 

পুত্র ছুটী শিশু অতি, কন্যাটীও গর্ভবতী, 
বাটাতে মায়ের আগমন । 

ব্রাঙ্গণী একেলা ঘরে, কত দিক রক্ষা করে, 
আমি গেলে হবে আয়োজন ॥ 

যজমান শিষ্য যাঁরা এবারে সিকস্ত তারা, 
কিছু মাত্র দেন নাই কেহ। 

ধান যাহ! ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে, 
ভখবিয়! বিশীর্ণ হয় দেহ ॥ 

ও বাড়ীর ঘোষ বারু, হোয়েছেন বড় কাবু, 
রায়েদের স্মপ্রতুল নাই । 

হাচ, ইাঁচযে, তা তবে, বল কি উপায় হবে, 
শুধুহাতে কেমনেতে যাই &. 


১৮৩ 


১৮৪ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


ব্রাহ্মণ পঞণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত যজ্জঞহুত্র, 
মোটা ফোটা কথা রুকে রুকে | 
ছলেতে হবেন মান্য, “হরিদ্রা গোরস ধান)” 
ইত্যাদি কবিতা! পাঠ মুখে ॥ 
বিদ্যা সাধ্য অষ্টরস্তা, বড় বড় কথা লম্বা 
হতভোম্বা! ভঙ্গী পরিপাটা। 
বচনেতে দাম নাই;' মুখে শুধু বাম্নাই, 
| মেকি কি কখন হয় খাটী ঃ 
প্রতিবারে করি দান? না দিলে থাকে না মান, 
দেন! করি খত দেন লিখে। 
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতি বাক্যে বাবুজীর, 
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে ॥ 
নাকে খত কাণে খ্ত, ছনো৷ সুদে লিখে খত, 
আপাতত দূর করে ছুথ। 


স্থখের শরত কালে, বদ্ধ হয়ে খণজালে, 
তথাচ অন্তরে হয় সুখ ॥ 

যত ব্যাটা ভবঘূরে, নূতন নৃতন সুরে, 
নৃতন নুতন শিখে গান। | 

সাধিতে গলার মিল; কেহ খাদ কেহ জীল, 
কেহ শুদ্ধ নৃপুর বাজান ॥ 

মরীচ লবঙ্গ রঙে লোয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, 


যথ। যথা আড় যাহার। 


কবিতানংগ্রহ । 


৯৮৫ 


পূর্বে প্রার্থ মাসাবধিত. নাখায় অন্বল দধি 


বিশেষতঃ ঘত কাশীদার ॥ 


কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি খেখে গীত। 


্‌ ভাব তার ন] হয় প্রচার। 
চিতেন মহড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গল! সেধে, 
গান ধরে “ভবে কর পার ৮ | 


যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে চলাঢলঃ 


নুর ভাল লাগিয়াছে কাণে। 
কোন অংশে নহে কম, মারিয়। গাঁজায় দম, 
তান ছাড়ে “দেওরার গানে” ॥ 
যাত্রাকরে করে যাত্রা॥ কে বুঝে তাহার মাত্রা, 
প্রথমে মহাল! করে দান। 
সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগো দুতি, 
“কৃষ্ণ বিন। নাহি ঝাচে প্রাণ ॥৮ 
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে, 
পণ করি দেয় তার পণ। 
কেছ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা, 
গুণে তার খুন করে মন ॥ 


বাত্রার মূ ভারি, নামজাদ। অধিকারী, 


আসর করিছে অধিকার। 


দালানে বাঁবুর মেল1, প্রতি পদে দেয় পেলা, 


নাবাস্‌ সাবাস্‌ বার বার ॥ 


১৮৬. 


_ কবিতাসংগ্রহ। 


. আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা? 


হেল! কেন করিতেছ ক্কাজে? 
ভবযাত্রী করিবারেঃ সেজেছ মানবাকারে, 
অন্ত সাজ তোমায় কি সাজে ? 
এ নাঁটের ঠাট ভারি) যিনি হুন অধিকারী, 
তার প্রতি কেন কর হেলা? 
মান রেখে তান্‌ ধর, ফুরালে মানের ঘরঃ 
কবে আর পাবে বল গেল৷ ? 
দেহ যাত্রা তুমি যাত্রী,ঠ অবসান হয় রাত্রি 
হবে যাত্রা কাটি দিলে ঢাকে। 


কর যাত্রা, দেহ-যাত্র1) কিন্ত হয় শেষ যাত্রা, 


গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে ॥ 
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল স্থুখের লক্ষ্য, 
রজনীতে গানবাদ্যছট!। 
ঝাঁকে ঝাকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক; 
কি কহিৰ আমোদের ঘট! ॥ 
বাঁড়ী বাঁড়ী বাই বাই, ভেড়য়া নাচায় বাই, 
মনোগত রাগ স্বর ধোরে। 
মুছু তান ছেড়ে গানঃ বিবিজান নে যান, 
বাবুদের লবেজান কোরে ॥ 
গুণি-হস্তে তানপুরা, তাহে কত তান্‌ পূর1, 
মেও মেও ছাড়ে তার তার।.,. 


রুবিতাঁনংগ্রহ। 


কালোয়াৎ ভাজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ, 
রাগ নয় রাগমাত্র সার | 
সেতার বাজায় যত; সে তার কহিব কত; 
সেতার বেতার কার লাগে? 
পিড়িং পিড়িং রার! রারা, সারিগামা ডারা ডার!, 
মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥ 
তাঁধিন। তাধিন! ধিন1) কতগ্রাগে বাজে বীণা, 
বীণ। বিন! কিছু নহে ভালে ৷ 
শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা! পায় পিকবর, 
মনে জলে আনন্দের আলো ॥ 
সকলের এক বোল, লেগেছে পুজার গোল, 
পড়েছে ঢলির ঢোলে কাটি। 


তাধিন তাঁধিন রব; শুনিয়! মাতিল সব, 
চাটি শুনে ফেটুট যায় মাটী॥ 
নবতের বড় ধূমঃ গুড়, গুড় গুম্‌ গুম্ঃ 


তো] ভে। ভো ভে" বাজিছে সানাই। 


১৮৭. 


মন্দিরে আমোদ তর1, মন্দিরে মোহিত করা) - 


তালে তালে তাল ধরে তাই ॥ 
এইরূগ হানন্দ, আনন্দে হইয়! অন্ধঃ 
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি। 
পুজার না লন খোজ; মাছি কাদে তিনরোজ, 
পুরুতের দক্ষিণায় ফাকি ॥ 


১৮৮ 


কবিতানংগ্রহ। 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধারা, বার্ষিক সাধিয়। তীরাঃ 
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন। 
সুসাঁর হইলে তায়, শেষে পুজ বন্ত্র পায়, 
আপনার জন্তে দুঃখী নন ॥ 
দাতার গাহিয়! জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়। 
নন্ত চ্ছলে মিনি লন কিনে । 
পুঁতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি, 
বাড়ী চোলে যান দিনে দিনে ॥ 
প্রায় বংসেরের পরে,  প্রবাঁসিরা যাঁন ঘরে) 
কত সাধ মনে অগণন । 
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি, 
নামামত দ্রব্য আয়োজন ॥ 
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমর] বলি, 
কামকিরাঁতের সাতনলা। 
প্রকাশিতে নিজ ন্নেহণ বিজট। লইল কেহ, 
কেহ বা! লইল কানবালা ॥ 
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ ব1! কনক-ছুল, 
কেহ বা বিনোদ চন্ত্রহার । 
কেহ বা মুকুতা-মালা, কেহ বা কাঞ্চন্বালা, 
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥ 
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত, 
মনোমত লইল মবাই। 


কবিতা দংগ্রহই।' 


কেহ লয় শাস্তিপুরেঃ কেহবা বাগড়ি ডুরেঃ 


€কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥ 
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাচুলি করে, 
চুমকির কাজ তার মাঝে । 
্ এ ধা ৬৬ রগ রক 


হেরি শশী শশধরে লাঁজে ॥ 
সকল শরীরে ভূষা; মুদ্তিমতী যেন উষ্ণ, 
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ। 
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাহ্কচ্ছবি, 
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ 
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে, 
ভূুজপাশে বাধেযার কর। 
কোথ। জার স্বর্ণবাস, তাহার দাসের দাস, 
ইন্্র চন্দ্র কাঞ্জ পঞ্চশর ॥ 
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়ঃ 
বূপখানি দেখে মরে যাই ॥ 
বায়না! অগ্রেতে দিয়া। আয়ন! লইল গিয়া 
যায়না তাহার শোভা বল । 
লইল গেঞ্লাপি মিসি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি, 
আর কত পানের মসলা ॥ 
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি, 
যাহে ভাল বাসিবেক শ্রিম্ব।। 


১৮৯ 


১৯৪ কবিতানংগ্রহ। 


নিল মাল কত মত্ত, কামিনীর মনোমত 
হার হারে যাহারে হেরিয়। ॥ 
জানাইতে ভালবাসা, . চু'চুড়ার মাতাঘষা, 
কম! কিম্বা রস! কেব। গণে। 
কিনিল পরমাদরে, দিয়! কামিনীর করে, 
ক্কতার্থ হইব ভাবে মনে ॥ 
অন্তরেতে ভয় আছে, পছন্দ না হয় পাছে, 
এই হেতু সুস্থ নহে মন | 
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি, 
স্বীয় শক্কি পুজার কারণ ॥ 
পাড়ার্গেয়ে যুবাদল, মুখে হাম্ত খল খল, 
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু। 
মনে মনে বড় সাধ, ফাদিয় মোহন ফাদ, 
দেশে গিয়া! সজিবেন বাবু ॥ 
কালাপেড়ে ধুতি পরাঃ দাঁতে মিসি গালভরা, 
ঠোট রাঙ্গ। তাম্ুলের জলে । 
গোড়গাবি জুতা! পায়,  রঙ্ষিন আ্রেজাই গায়, 
হাতে কৌত্কা হোত্ক1 সব চলে ॥ 


যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে শেই মত, 
দূর করে মনের বিলাপ। 
ইয়ায়ের অনুরাগে, রস লইল আগে, 


আর কিছু আতর গোলাপ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ১৯১ 


সহরের লোক যত, তাঁদের উল্লা কত, 
ন্বখের আমোদে সদা রত। 
বাবু মবে ঘোঁর গর্জিঃ বাড়ীতে আনিয়া দর্জি, 
পোসাক করিছে কত মত ॥ 
কারপেট ঢাকে সেট,  কা'রপেট কারপেটও : 
কারুকর্্ম তাহে বাছু! বাছা। 
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাঁভব, 
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা ॥ 
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়া ছড়ি, 
লেবেগ্ডর গোলাপ আতর । 
আঁর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিৰ তাহা, 
ব্যয়কল্পে না হন কাতর ॥ 
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা, 
তারা শুদ্ধ তাঁরাঁ তারা বলে। 
কিগে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত, 
বিচ্ছেদ অনলে মন জলে ॥ 
হইবে পতির জুয়া, মানে কত পান গুয়া) 
. করিবেক প্রেমের অধীন। 
সখের আহিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে, 
স্থুবচনী দিবেন হদিন ॥ | 
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা, 
পরস্পর কয় এই বথা। 


১৯২ কবিতাস্ংগ্রহ। 


চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই, 
নিবাসে রমণী-মণি যথ। ॥ 
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, 
কোন রূপে ধৈর্য্য নাহি মানে । 
. সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন পাখী, 
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে ॥ 
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে । 
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা, 
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥ 
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ, 
দ্হে দেহ শয়নে স্বপনে । 
নাহি সুখ একটুক, ঘোর ছুখ ফাটে বুক, 
চাদমুখ সদ পড়ে মনে ॥ 
সনিবে ন। দেয় ছুট; দিবানিশি ছুটাছুটি, 
| কুটি গিয়। ছট ফট করে। 
নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥ 
ছুটা লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সি করি ভাড়া, 
বসে গিয়া নাবিকের কাছে। 
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে। 
মাঝি আর কত দুর আছে? 


০০০০১ ১৯৩ 


কোসে দাড় টান ঈঁড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি, 
চাল তরি ত্বরায় করিয়া।, 

' যত্ত শী লয়ে যাবে, অধিক বক্‌্সিস পাবে, 
 ভাড়। দিব ছিগুণ ধরিয়। ॥ 

বদর বদর গাজি, মুখে সদ1 বলে মাঁজি, 
ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর । | 

গার্গে বড় একটানা, " টানে গুণ গুণটানা, 
টানাটানি যেন কন্ত চোর ॥ 


লেগেছে বাড়ীর ধুম) বাবুর ন। হয় ঘুম, 
'খোসে গেল মনের কপাট। 
বাড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই, 


ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥ 
থাকিতে কিঞ্িৎ দুর বাঁড়িল অধিক ভূর, 
| চালের উপরে গিয়। চড়ে । 
থর থর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়, 
ইচ্ছ। হয় ঝাপ দিয়! পড়ে ॥ 
যায উজাঁনের যান, যায় উজানের যান, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়। 
ভশটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল, 
আরোহির! চন্দ্র হাতে পায় ॥ 
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে, 
দাড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ। 
৬৭ 


১৯৪ 


কবিতাসংগ্রহ। 
নিদ্রাহার পরিহরি। দিবানিশি চালে তরি, 
না মানে শিশির আর ধৃপ ॥ 
জলেস্থলে বনে বনে, যত চোর দস্্যগণে, 
নিজ নিজ ব্যবসায় রত। 
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে, 
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত ॥ 
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, আনান করে নানা নাঁটে, 
দূরে থেকে নৌকা! দেখে যদি। 
তাঁবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস-পবন-ভরে, 
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥ 
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়! নৃতন হাঁড়ি, 
তাড়াতাড়ি রাদি গিয়া সোই। 
চল শীত্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল, 
ফলন আইল বুঝি ওই 1. 
হোঁলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আচা আচি, 
হেসে কহে কোন সীমস্তিনী। 
প্রাণই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই, 
বুঝি ওই জামাদের তিনি ॥ 
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর মর ওজো ছুড়ী, 
ওষে বুড়ে। আর কার পাপ। 
কেহ কহে দূর দূর, ওবাড়ীর বটঠাকুর, 
কেহ কহে অমুকের বাপ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত! ওই, 
চিনিয়াছি শরীরের ঢাচে। 
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা, 
সেইরূপ গালে দাগ আছে ॥ 
কেহ কলম ওলো ওলে।, আই আই মোলে! মোলোঃ 
চোষ খেয়ে কর দরশন । 
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণথধন কারে বল, 
ওযে দেখি দাদার মতন ॥ 
যুবতী কুলের বধূ প্রফুন্ত ফুলের মুধুঃ 
মনে মনে কত শেক উঠে। 
ডুব ছলে করে দৃষ্টি মদনের বাণ বৃষ্টি, 
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥ 
ঘেোমটার আড়ে আড়ে, : ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে, 
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়। 
যুবক পুরুষ যত; চলিয়াছে শত শতঃ 
নিজ পতি দেখিতে না পায় ॥ 
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আচে, 
পাইব আপন প্রাথধনে। 
শ্বাশুড়ী ন্রনদ কাছে, লজ্জাভয় ফেরে পাছে, 
মনের আগুন রাখে মনে ॥ 
কুলের কামিনী মণিঃ এত কেন ভাব ধনি, 
প্রাথপতি আমিবেক ঘরে। 


১৯৫ 


১৯৬ 


কবিতাসংগ্রই 1; 


তোমার-শ্বাশুড়ী গিশ্লি, মেনেছে পীরের সিঙ্লি। 
সন্তানের আসিবার তরে ॥ 
স্থর তরদ্দিণী জলে, ্ * দলে, 
পরম্পরে বলে সমাচার ॥ 
ঘরে রেখে ছেলে পুলে, কর্তাটী রহিল তুলে 
আসিবার নাম নাই আর ॥ 
যত ছেলে ঘরে ঘন্নে, ভাল খায় ভাল পরেঃ 
দেখেশুনে কাদে সব তারা। 
ভেবে ভেবে তন্থু কালী, রাগে.দিই গালাগালি, 
ধার করে কত হব সার!। 
কেহ বলে অতি গাদা, তোমার চাটুষ্যা দাদা, 
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি। 
প্রবাসে বাইলে পরে, তত্ব আর নাহি করে, 
এক মাস লেখে নাই চিটি॥ 
সেজোঁবৌর্‌ কচি ছেলে, এক দগু-তারে ফেলে, 
কোন মতে ধেতে নাহি পারি। 
বছরের শুভ দিন, . দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ, 
বিধাতা করিল কেন নারী ॥ 
কেহ কহে. দিদ্রি ওর. কেমন কপাল, জোর, 
মরি কিবা সোনার সংসার.। 
অহ্ঙ্কারে মরে রাড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী, 
জিনিন এনেছে ভারে ভার ॥- 


কবিতাসংগ্রহা।! ১৯৭ 


জুগি জোলা1 মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী, 
তাড়াতাড়ী চলে মনোরথে। : | 
টাকা ছেড়ে থাবড়ায়। পার হয়ে হাঁবড়ায়ঃ 
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥ 
হুগলীর যাল্রী যত, যাত্রা! করে জ্ঞানহত, 
কলে চলে স্থলে জলে সুখ । 
বাড়ী নহে বাড়াদুর, অবিলম্বে পায় পুর, 
হয় দূর সমুদয় হুখ ॥ 
তাদের পশ্চাতে ছুখ। প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ, 
যাদের নিবাস দূর দেশে। 
রেড়ো। ভেড়ে। যত থেড়ো, ভাবিয়া! নাবিয়া পেঁড়ো, 
ইাটাইাটি ফাট1ফাটি শেষে ॥ 
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবুঃ 
হবু থবু তবু সাধ মনে । | 
ছোটে কত কষ্ট সোয়েঞ গৃহে গিয়া! গৃহী হোয়ে, 
গৃহিণী দেখিৰ কতক্ষণে ৷ 
পশ্চিমের রেড়ো ধত॥ পুবের বাঙ্গাল কত, 
শত শত চলিয়াছে পথে । 
কেহ গাড়ি কেহ ডুপি, কেহ ব1 উড়ায়ে ধুলি, 
* চোলে যাঁয় নিজ মনো'রথে ॥ 
এঁটে এ'টে তুলে এটে, যাঁর যায় পাঁয় হেঁটে, 
নাহি কৌচ.কা পিটে বোঁচকা ঝৌলে। . 


১৯৮ _ কবিতাসংগ্রহই। 


ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরেঃ 
মাখার উপরে জুতো তোলে ॥ 
গান পৃজ। কেবা করে, কৌচড়ে জলপান ভরে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে। 
ছুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়কে আগুণ দিয়া, 
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥ 
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদসার হেলে, 
এক পদে চলে দশ গন । 
কাকে ঝুলি রুকোকেশ, গো-দাগার মত বেশ, 
যেন কত থাইয়াছে মদ ॥ 
অপরূপ তাব তথা, কি কব রহস্ত কথা, 
নারীগণ দেখে যদ্দি মুটে | 
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা; 
তাড়াতাড়ী বাড়ী যায় ছুটে ॥ 
ভিজে চুল ভিজে খোপা, 'রখে করে কত চোগা 
পুত্রেবলে গতির উদ্দেশে । 
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাস! করিয়া! আয়, 
বাবা কেন এলোনাকো দেশে॥ 
এইরূপ মবাকার, আননের নাহি পার, 
প্রেমপূর্ণ মকলের মনে। 
খেদে নহে মন স্থির। . কেবল বহিছে নীর, 
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥ 


সন১২৫৫ সালে 


শরদের আগমনে লোকের অবস্থ। 
বণন। 


আইলেন ক্তুরায়, সবল শরদ। 
পরিধান পরিপাটী, ধবল গরদ ॥ 
বরদার প্রিয় তু) নহেন বরদ। 
প্রিয়পাত্র গ্রভাকর, কেবল খরদ ॥ 
তার তৃষ্টি ঘোর রিষ্টি, কিরণ জরদ। 
কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ' 
ন| দেখি প্রজার গর্ত, কিছুই দরদ। 
করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ ॥ 
অতিশয় পেয়ে ভয়; লুকায় নীরদ। 
অসহ্য হুর্য্যের তাপে, গুকায় ক্ষীরদ ॥ 
গ্রীষ্মরোগে নিজে খ্বতু, খাইল পারদ। 
হইল কোন্দলবর্ত।, সাক্ষাৎ নারদ ॥ 
স্বভাবের দোষ হয়, কখন কি রোধ? 
দেবধষি সম সুধু, বাধায় বিরোধ ॥ 


৪৫ 


কবিতাদংগ্রহ। 


আপনি স্বতন্থ থাকে, রাত্রি আর দিনে । 
নিদাঘ বরধা হিম, দ্বন্দ এই তিনে ॥ 
মাঝে মাঝে বরষা, প্রকাশ করে রিষ। 
কুল! প্রায় চক্র তায়ঃ নাহিমাত্র বিষ | 
ভীষ্মবৎ শ্রীপ্ম দিনে, বিষম প্রবল। 
রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল ॥ 
স্বভাবের ভাবাস্তরঃ ভাঁবতরা ভব। 
শরদের চিহু মাত্র, শুভ্রাকার ন্ভ ॥ 
শশাঙ্কের শোভ। বৃদ্ধি, লোকে এই ৰলে। 
সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥ 
মধুভরে মনোলোভা) কিবা শোভা তার। 
ভূষার নুসার করে, উবার তুষার ॥ 
মনোহর স্ুধাকরঃ চারু কুর ধরে। 
নিরন্তর সুধার, সুধা বৃষ্টি করে ॥ 
শরদের আগমনে,'সানন্দ আভাস । 
পরমেশী পার্ধতীর, প্রতিমা প্রকাশ ॥ 
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে। 
তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে ॥ 
অমিবার হাহাকার, অর্থবলহত ।' 
খণর্ালে বন্ধ হোয়ে, অর্ডনায় রত। 
স্বদেশ বিদেশবাসী। যত দ্বিজগণ | 
অর্থহেতু নগরে। করেন আগমন ॥ 


কবিতাসংগ্রহ ? ২৮১ 


বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু। 
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু ॥ 
কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে । 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন চড়ে উড়ে ॥ 
পুজা! সন্ধ্যা কেব। জানে, শাস্রবোধহত । 
কথায় কথায় ক্রোধ, ভূর্বাসার মত ॥ 
ক্ষুত্রের স্বভাব সব; বিষন্স বিকট । 
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শৃর্রের নিকট ॥ 
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্বাদ সুখে । 
না পেলে বাপাস্ত গাল, অনর্গল মুখে ॥ 
যাঁজক পূজক যত, ষগ্ডামার্ক দ্বিজ। 
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থ! নিজ নিজ ॥ 
হড় বড় দড় বড়; মুখে বসে হাট । 
«অপবিত্র পবিত্রবণ” উদ্ধ এই পাঠ ॥ 
পুজারির কাধ্য যত; সে কেবল রোগ। 
পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ ॥ 
দ্রনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী । 
হিন্দুদের ত্রাণকত্রী, তুমি মা জননী ॥ 
এই*হেতু করি তব, প্রতিম! নির্মাণ । 
স্থেতে থাকিব সব, তোমার সস্তান ॥ 
এতদিন স্সখে বটে, রাখিয়াছ তারা । 
এবছর কেন দেখি; বিপরীত ধারা ? 


২২ 


কবিতা সংগ্রহ। 


থাও খাও, পৃজ! খাও, করিনে বারণ। 
এবার ম! ছর্গে তুমি, ছুর্গের কারণ । 
তোমার পূজার জণাক, বাজে ঘণ্ট। শাক। 
পরাভব করে ভায়, রোদনের হাক 
ধরেছ মোফিনী মৃষ্ধি, দেবী দশতূত্ব। | 
দশহন্ত বিস্তারিয়া) স্থখে খাও পূজা ॥ 
ধন্য ধন্য ধন; দেবি, ধন্য তোর গেট। 
চালি কল! শস| মূলা, কত লও ভেটা 
দধি খাঁও, ্সীর খাও, খাও মণ গজা। 
মহিষ মরাল খাও। খাও মেষ অঙ্গ11॥ 
থাও কত ঘড়া গাড়, রজত পিতল। 
তথাপি উদর-অমি, না হয় শীতল ॥ 

তব ভক্ত অনুরজ্, প্রন্জ! সমুদয়। 
অপমানে ক্রমে সব জিয়মাণ হয় ॥ 
হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজ রাধাকাস্ত। 
নুধার্ট্িক সুশীল, সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥ 
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোমারে 
প্রতিদিন পৃজা দেয়, নানা উপচারে ॥ 
হায় খেদ মর্তেদ। খেদ কব কারে 
অবিচারে শ্লেচ্ছ রাজা, জেলে দিলে তারে! 
হইলে আননময়ী, নিরানন্দকরা। 
রাজ-অপমানে হোলো শে!কে পূর্ণ ধরা ॥ 


“কবিভাসংগ্রহ | ২৪৩ 


কোথায় হইব সখী, সখের আশ্বিনে । 
রোদনের ধ্বনি হল, বোধনের দিনে ] 
রস রঙ্গ গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ । 
রঙ্গতর। বজদেশে, সমুদয় রোধ ॥ 
আশুতোষ আশুতোষ, সর্বদোষহত । 
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞে, অবিরত রত ॥ 
গত বারে তুমি তারে, হইয়া! সদয় 
সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয়। 
দীন-দয়ামরী দেবী, এই তব দয়! । 
করিলে বিজয়া-দিনে; গিরিশ-বি্জিয়া ! 
দেবপুরী অন্ধকার, তবু কেন দ্বেষ? 

ধন নির। টানাটানি, করিতেছ শেষ ॥ 
ছিলেন অনাথ-নাথ, শ্রীদ্বারকানাথ । 
যার নাম শ্মরণেত্ডেঃ হয় সুপ্রভাত ॥ 
তুলিতে ভুলন! যার, তুলো কোথা রয় । 
হয় নাই, হবে ন।ই, হইবার নয় ॥ 
সতত সরল মনে, ধার পরিবার । 
করেন কেবল স্থখে, পর উপকার ॥ 
এমন ঠাকুরপুরে, মনস্তাপ দিলে । 
ভাসাইলে পৃথিবীরে, ছঃখের সলিলে ॥ 
এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে । 
কোনরূপ স্থখ নাই, মানুষের মনে ॥ 


২৩৪ 


কবিতাঁদংগ্রহ। 


গড়েছে তোমারে বটে, খড় মাটা দিশ্মা। 
কিন্তু সব মাটা হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ 


' কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মরে। 


দেনা ঝাক্তি, হাত খাক্তি, চাক্তি নাই ঘরে | 
রূপা মোণা সব গেল; জাহাজেতে ভেসে । 
কার কাছে ধার পাব, টাকা নাই দেশে! 
দোকানী পসারী যত, আছে মাত্র ঠাটে। 
ডাকের সে ডাক নাই, জাক নাই হাটে । 
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায়, সুধু ঘর খোঁচে। 
সস্তাচুরে ছাড়ে তবু, বস্তা যায় পোঁচে ॥ 





শারদীয় প্রভাত। 


বামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণৌদয়, 


শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর । 


কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা, 


বহে শ্বাস প্রভাত সমীর ॥ 


কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ 


কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ। 


করিত গ্রহ 1 


নিরখিয়া দেই ভাব, কত কত নব ভাব, 
খ্ছইতেছে অন্তরে আরোপ ॥ 

যেমন অস্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে, 
মহিষীর শ্রেণী করে শোক । 

কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহু সিক্ত অশ্রজলে, 
কেহ শুন্ত দেখে তিনলোক ॥ 

বোধ শোচনা মাত্র, কেনা কার প্রিকপাত্র, 
সকলের এক দশ! শেষ। 

জীবনে দিবস কয়, এক অঙ্গে গত হয়ঃ 
ফখা বনে বিহন্গ প্রবেশ ॥ 

ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার, 
একবারে বিষয় বিচ্ছেদ $ 

অতএব বৃথ। খেদ, বৃথ। অক্র বৃথা স্বেদ, 
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥ 

দেখহ নক্ষত্রকুল,  £ পক্ষশোকে স্থুলে ভুল, 
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল । 

কিন্তু তার। প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে, 
কালগ্রাসে হতেছে নির্মূল ॥ 

উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর, 
বিমল অনল প্রভাধর। 

প্রেমিকের মনে যেন,  নবপ্রেম দীর্তি হেন, 
ধিকি ধিকি উঠে নিরস্তর ॥ 

১৮ 


২০৫ 


২৬৬ 


ক্রবিতাসংগ্রহৃ। 


ক্রমে যত তেজ বাছড়, ্লরতর কর ছাড়ে, 
সরমের জর্বরী পোহায় ॥ * 

লোকভয় তমোরাশি। পুঞ্জ পরাক্রমে নামি, 
বিক্রম প্রকাঞ্সি ততো ধায় ॥ 


ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর, 
ঘেরিলেক ঘন দ্লন বেগে। 

এই রূপ প্রেমিকের, যবভাব হৃদয়ের, 
শ্লান ছুয় মনাত্তর মেঘে ॥ 

বাষু যোগে পুনর্ববারঃ সমীরণ সহকার। 
দ্বিনকর হতেছে জ্লোচন। 

এরূপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ; 


যদি বছে আশ! সম্মীরগ ॥ 


সা এটি অহা 


অন্তগত হেরি শশী,  রকুল বিপিনে বসি, 
পিক্বর ললিত কুহরে। 

হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর, 

| বরিষহ সুধা শ্রতিপুরে |. 

দিনপতি শ্রিয়দৃত, পিকবর গুণযুত, 
তার মুখে পেয়ে সমাচার । 

লাগিল যতেক পাধী, প্রকাশিয়! ছুই আখি 
হেরে নব প্রভার 'লাধার ॥ 


কবিতীসংগ্রহথ। 


অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে, 
* গান আরস্তিল নানা হরে । 

মন মুগ্ধ মি্টরবে,।..  ষেনতুম্ছুরাদি সবে, 
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে ॥ 

রজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন, 
সুধান্বরে ছৈল মচেতন। 

প্রকাশিয়। পুষ্পচয়, হান্ত করি স্ুখমন্ব। 
সৌরভেতে পুরিল কানন ॥। 


ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা! পড়ে গলি, 
কিবা কামিনীর কাস্তিহর | 
মানিনীর মন প্রায়ত অতি উগ্র গন্ধ তার, 
লাভমাত্র ভূঙ্গ-অনাদর ॥ 
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝল মল, 
শ্বেত রক্ত হি্গুল পিঙ্গল। 
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি; 
হার রূপে শোভে স্ববিমল ॥ 
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদ্স, 
জলজের হরিতে গৌরব। 
কিন্ত কোথা মকরন্দ,. কোথায় মোহন গন্ধ) 
কোথা মধুকর-মিষ্টরব ? 


২৪৭ 


২০৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


এইরূপে নান? ফুল, রূপ রসে সমতুল, 
_ প্রস্ক,টিত কানন তিতর। * 
মধুমক্গিৎ মধুত্রত, প্রজাপতি আদি যতঃ 
 মধুপানে স্ষিদ্ধ কলেবর ॥ 

আগমনে দিনমান, সরোবর সন্গিধান, 
মনোহরঞশোভায় শোভিত। 

গ্রাবল হিল্লেরল পরে, রাজহুংস কেলি করে, 
প্রফুলল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥ 

ধবল তরজ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ, 
প্রভেদ না হয় অন্মান। 

হংস হৈত অপস্ৃব, কেবল শুনিয়া! রৰ, 
অন্থভব আছে বর্তমান ॥ 

চারি দিকে বনচয়ঃ, স্তব্ধ প্রায় হয়ে রয়, 
বোধ হয় এই সে কারণ । 

নিরখি সর্করী শেষ, কুমুদ্দীর মুখদেশ, 
বিষ।দের রস্ত্রে আবরণ ॥ | 

ইন্দু বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাঁসরে রভ্, 
অবিরত দুখের উদয় । ূ 

দেখি তাঁর মলিনতাঃ রুদামান বুক্ষল-ত1, 
শব্বহীন প্রায় সবে রয় ॥ 

কে বলে কুস্থুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে, 
ভূঙ্গরূপ নয়নের তার! । 





সংগ্রহ । 


ওই দেখ গ্রতি দলে, কুষুদিনী মুখ ছলে! 
ক্ষরিতেছে হিম অশ্ুধার! | 
স্টিল বঙ্লাবলী, অলি তাছে কুতৃহলীঃ 
এ 


চি বা 


২৪৯ 


গুঞ্জরে মধুর প্বরঃ অঙ্গে ক্ষরে খর করঃ : 


চক মক্‌ চঞ্চল কিরণ ॥ 
গাইতে নলিনী-গুণ, .. * অতিশয় জুনিপুগ, 
গাও গাও উচিত ভোঁমার। 
যথ। যেই উপক্তি; . তথা সেই উপজীত, 
ৃ ককতজ্ঞত1 ধর্মের আচার । 
কিস্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অত্ভিঃ 


ফলে গুণ রব নাহি মুখে। 
অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই, 
রীতি হেরিওমজে লোক ছে ॥ 
শ্রইরূপ শরদের, নৰ শোভা প্রভাতের, 
প্রদীগ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে । 
হায় হাঁয় একি ক্রত। চঞ্চল চরপযুতঃ 


হয়ে কাল ধরাতলে অমে॥ 

সেদিন্বে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো, 
সুখময় শারদীয় পৃজ।। 

ঘরে ঘরে দেখ। যায় আনন্দের আত ধার, 
নিয়মিত দেবী দশডূজ। ॥ 


২১ 


প্রতি দিন উষবাকালে, টিচািরানাি 
গীত হয় আগমনী গীত 1: 

শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, টানা 

হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত | 


শীত। 


জলের উঠেছে াত, কার সাধ্য দেয় হাত, 
আঁকৃ করে কেটে লয় কাপ্‌। 

কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফৌস্‌ ফোস? 
জল নয় এযেকালসাপ্‌॥ 

পুত্রের পুজলাভে, কত সুখ মনে ভাবে, 
যত সুখ রবির কিরণে। 

কুটুষ্বের কটু বাঁণীঃ তাহে ক্লেশ নাহি মানি, 
যত কেশ শীত-সমীরণে & 

বলবান বড় বড়, সবে হয় জন়্ শড়।, 
হাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে। 

গায়ে কাটা জর অর» সদা করে থর থর» 
কম্পিত কদলী ফেন ঝড়ে ॥ 

নিশির ন1 যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি, 
ধুর তাহাতে ভাঙ্গে ধান। 


কৰিতাসংগ্রহ। হ১$ 


বিষম প্রবল হিম, ধে জন সাঙ্ষা্থ ভীম? 
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান | 

সম্গাসী মোহস্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত, 
মুহু্দী গাঞ্রার দম নিয়। 

ছাই ভন্মে লোম ঢাকে, বস্‌ বম্‌ মুখে হাঁকে? 

ূ পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয় ॥ 

ফেই জন ভাগাধর, গছী পাতা পাকা ঘর, 

সদা সঙ্গে স্ুরত-রঙ্গিণী। 

আহার তাহার মততঃ বিহার বিবিধ মত? 
তাহারে জীবন মুক্ত গণি ॥ 

ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল? 

 কথ্বল সম্বল করি রয়। 
বেণের পুটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে 
উম্‌ বিন! ঘুষ নাহি হয় ॥ 

চিরজীবি ছড়া কাথা,” সর্বক্ষণ বুকে গাঁথা: 
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে। 

শয়নের ঘর কাচ1॥ ভার হয় প্রাণে বাচা? 
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে ॥ 

সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়, 
সপ্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত। 

শীতের কেমন খড়ি।  উড়ায় অঙ্গের খড়ি, 
ফাটায় সবার পদ হাত ॥. 


২১২ 


কবিত।সংগ্রহ । 


সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্থ আমের আটা, 
ফাটাফাটি করিলেক ভাই। 

বিষুতেল কত মাধিত  ত্বতে যি ডুবে থাকি, 
শরীরেতে তথু উড়ে ছাই ॥ 

থাকিতে ছুথড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা, 
বেলাবেলি ধায় গিয়] ভাত। 

বেপে করে মুখ রূজু£. পাছে ধরে শীত জুজু, 
উঠেনাকে না হলে প্রভাত & 

বাবু সৰ হরফিত, শীতে মন বিকলিত, 
রাত্তি দিন আহারের ধোজ। 

বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়, 
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ ॥ 

সন্ুথেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলাঃ 
দ্বার ঢাকা ক্যারথিসের গুণে। 

বাছু ভায়া মনোডরে,  ' ঘরে না প্রবেশ করে, . 
শীত তীত পরদার গুণে ॥ 

চারি দিগে বন্ধুবর্গ। কিছু নাই উপসর্গ, 
ঘরে বসি করে স্বর্গতোগ । 

সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন-ঠুন-বাদ্য রব 
তাছে কি ছিমের হয় যোগ £ 


' আম] হেন ভাগ্যপো্ঠ1) হুঃথ লাগা! আগাগোড়া, 


শীতে মরি দেহ নহে বশ। 


কবিতাসংগ্রহথ | 


চন, টন হাত খাকি?.. উরসী মুড়ির চাক্তি, 
পান মাত্র খেজুরের রস | 
অভিমানী বাবুযারা, প্রাণে সার! হয় তারাঁ। 
সাল বিনা মান মাহি রহে। 


ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোর্টঃ 
মনের আঁগুনে শুধুণ্দহে | - 

উদ্ঠানী চাদর ধত/ এখন আর্দরহত, 

আগে ধাহে অভিমান রোতো। 

শীত তুই বেশ বেশঃ দেখিয়া শীতের বেশ, 
জানিলাম কে বাধু কে ফোতো ॥ 

ইয়ারের গদ গদঃ কেহ গাঁজা ফেহ মণ 
কেহ বা চরসে দিয়া টান. । 

কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলা, 


মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥ 
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোলঃ .. 
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি। 
অপরূপ গলা সাঁধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা! 
, ধোঁবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি ॥ 
ন!ছেবে রাখিয়। বাজিঃ লয়ে তাঁজি তাজি বাজী; 
দমবাজি কারঙ্গাজি কত। 
সোয়া হাঁকায় চোঁটেঃ যোড়া পায় ঘোস্তা ছোটে, 
বাজীবলে বাজি বল হত ॥ 


বস্তু কর্ড কৃ  ন্রীতের পরাভব এব 
ব্ধার সাহাযে দীতের পুনরায় 
রাজ্য নাত | 


ধরদ ছিলেন রাজা) এই পৃথিদেশে। 
তাক্গিন তাহার ভাগ্য কাঙ্তিকের শেষে | 
কীুনী হিমানী ছুই, মহিষী সহিত। 
উপনীত মহাবীর, মহিগাল শীত ॥. 
গ্রকাশ করিয়া নাম, হিম খতু নামে। 
করিলেন রাজধানী; হিমালয় ধামে ॥ 
ফাটাফোটা ফেনাঁগতি, বল ধরে কতি। 
আহা উন্থ, হিছি ছছুঃ সেনা শত শত॥ 
বাজায় বিজয়-কাড়াঃ উত্তরের বাঁযু। 

বৃদ্ধ আঁর বিরহির/ নাশ করে আযু॥ 
নিশির বিষম দুঃখ, পতির বিলাপে। 
খধির ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশির-প্রতাগে | 
কুমার ধ্বজা উড়ে, সন্ধ্যা আর গ্রাতে। 
বিশেষ কে বুঝে কত) কুমাশযন তাতে ॥ 


রুবিত।ষংগ্রছ ॥ ২১৫ 


লূলিনী মলিনী মানেঃ বন্ধুবলহত ॥ 
€্রয়ানন্দে প্রস্ক,টিত, গাদাফুল যত ॥ 
শশীস্্যয তেজোহীন, রাজার গ্রতাপেো 
আকাশে কেবল ভয়ে, গর থর কাপে ॥. 
শাসন করিল খুব, চারিদিক কুকে । 
কার সাধ্য বাপ বাপ, জল দেয় মুখে ? 
জলের হয়েছে দত, হাত দেওয়া দায়। 
প্লান পান ছুই রুদ্ধ, খড়ি উড়ে গায় ॥ 
দিন দিন দীন দিনঃ প্রাণ তার হরে। 
বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশ। বৃদ্ধি করে | 
দ্লীনের দারুণ দায় ছুঃখ যায় কিসে। 
দিন যায় নিশ! তাঁর নাহি কোন নিশ্ে | 
এ সময়ে নানারূপ, খাদ্য-স্থথ বুটে। 
কালগুণে কিন্তু তাছে, বিপরীত ঘটে ॥ 
শীত-ভয়ে কো রীল, নাহি লয় চেয়ে। 
বাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, সুকো রূকো। খেয়ে ॥ 
আচাবার ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে । 
ইচ্ছা মনে যদি হয়, সুখে দেয় তুলে ॥ 
প্রচার হইল খুব, শীতের বিক্রম । 
করিয়া! আসন জারি, শাসন বিষম ॥ 
সর্বদা শরীরে হঃখ, স্থথ কিসে হরে £ 
বড় বড় বীর যত, জড়সড় সবে ॥ : 


২১৩ 


কর্িত।সঃ গ্রহ ॥ 


এই রূপে দুই মাল। লয়ে সেনাজাল। 
করিলেন রাজ কার্য, শীত মহীপাল | 
রূসন্ত গুনিল সর, হিমের ব্যাভার | 
ল্ুখের ধরণী রাম্ধ্য, করে ছারখার ॥ 

প্রজা মধ্যে কোন মতে, সুখী নহে কেছ। 
শীত-ভয়ে থর থর, ঈর জর দেহ ॥ 


ঘুচাইতে পৃথ্বীর, দুঃখ সমুদয় । 


মনেতে হইল তার, ক্রোধ অতিশয় ॥ 
দেখিব্ কেমন সেই, ছুষ্ট ছুরাচার ! 


' এখনি হরিয়] লর, সর অধিকার ॥ 


মলয় পরতে বসে, গৌগে দিয়! পাক। 
দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাড়িলেন হাক | 
আইল,দক্ষিণে রায়, শব্দ ফুর ফুর। 
অকালে ডাকিলে রেন, রাজা ব্বাহাদবর | 
রাজ! কন সাজ সাজ? ৰীর সেনাপতি ॥ 
অবনীমণ্ডলে চল, যাই শীঘ্র গতি ॥ 
রোন প্রজ। সুবী নহে, শীতের শাসনে । 
লইব তাহার রাজা অভিলাষ মনে ॥ 
কামের কামান তায় লোভ গোলা রেখে । 
গোটা ছুই কোকিলেরে, শীঘ্র ল ডেকে ॥ 
স্বকীয় সৈন্যের সহ, বসন্ত ভূপাল। 
আাইলেন অবনীতে, বিক্রম বিশাল ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ২১৭ 


নিংহাসন প্রাপ্ত ছোয়ে, খড়ুপতি শীত। 
ন্বাণী সঙ্গে রসরশ্বে? ছিল হরষিত ॥ 
সরিশেষ নাহি জানে, কোন লমাচার । 
পানর মিত্র সেনাগণঃ সেরূপ প্রকার ॥ 
হঠাৎ বসম্তভ আসি, হইয়া প্রকাশ । 
একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ ॥ 
ন। রছিল কোন চিহু+ সব শ্রোল উঠে । 
উত্তরে বাতাস ভয়ে, পলাইল ছুটে ॥ 
কোথায় রহিল হিম, দেখা নাহি আর। 
বসন্ত প্রভাবে মার, করে মার মার & 
মলয়! পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে। 
সিংহাসনে ঞ্তুরাজ, বসিলেন জেঁকে ॥ 
বিরহী শ।সন হেতুঃ লোয়ে খাঁড়া ঢাল। 
কুহু রবে ডাক ছাড্ে কোকিল কোটাল 
নায় মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল । 
বড় বড় শাল হল, বড় বড় সাল ॥ 
সকলের মহানন্দ, বসম্ভের বলে । 
অধিকন্ত হাফ ছুঃখী, ইয়ারের দলে ॥ 
উড়!ুৰি উড়ায়ে গায়, দমে দম ছাড়ি । 
ভুড়ি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী ॥ 
শীত খতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে । 
মনে মনে ভাবে বসে, অভিমান লোয়ে 
১০৭ 


২১৮, 


কম্িত।সংগ্রহ । 


কি করিব, কোথ! যাই, বাক্য নাহি ফুটে । 
অত্যাচারে ছুরাচার, রাজ্য নিলে লুটে ॥ 
ঘোর দায় সুপায়, নাহি পায় বীর। 
অনেক ভাবিয়া শেষ, যুক্তি করে স্থির ॥ 
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ, ধর্ম্মপীল অতি। 
অবশ্য করিবে কৃপা, আগাদের প্রতি ॥ 
এ বিপদে রক্ষা কর্তা, আর কেবা আছে। 
এই ভেবে উপনীত, বরষার কাছে ॥ 
কাপুনী হিমানী ছুই, শ্রিয়তম। নিয়া) 
ছুঃখের কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া ॥ 
বরষ' আহ্বান করি; আলিঙ্গন দিয়া । 
রাণী সহ বদিলেন, দিংহাসনে গিয়া ॥ 
বস বস স্থির হও, শান্ত কর মন। 
দেখিব কেমন সেই, দাস্ভিক দুর্জন ॥ 
একেবারে বসস্তেরেঃ প্রাণে কোরে বধ ॥ 
তোমারে করিব দান, পৃথিবীর পদ ॥ 
যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ ॥ 
তথন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ ॥ 
জলদেরে ডাক দিয়, করেন আদেশ | 
ধরণীমগ্ডলে তুমি, করহ বেশ ॥ 
অধার্শিক বসন্তেরে,. করিয়! নিধন | 
শীতরাজে দেহ গিয়া) নিজ সিংহাসন ॥ 


 কবিতাসংগ্রহ। ২১৪৯ 


উলদ জলদ সেজে, অগ্রসর হোয়ে । 
যুদ্ধহেতু বসিলেনঃ হিমরাজে লোয়ে ॥ 
কামান কামান নয়, বজ তোপ ছাড়ে। 
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে ॥ 
কাণ্ডেন পৃবের বায়ুঃ দিয়! খুব ফের। 
চারি দিক ঘুরে করে, ফায়ের ফায়ের ॥ 
বসস্ত পড়িল দায়ে, সব হুল ভুট। 

প্রাণ ভয়ে রাজা ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট ॥ 
বহিছে উত্তর পুবে, অতি ধীরে ধীরে । 
দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে | 
যে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে। 
এখন সে শীত ভয়ে, উচ্ছ উহ করে। 
ভা্িল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে । 
রাজপাটে রাজা হিম, বসিলেন কেঁচে ॥ 
শীতের সেরূপ জয়, বমস্তের দলে। 

সা সুজা যেমন জয়ী, ইংরাঁজের বলে ॥ 


০০১ 


বসন্ত বিরহ । 
যদ্বধি প্রাণনাঁথ, প্রবাসেতে রয় । 
বসস্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয় ॥ 
কোকিলের কুহুরবে: কুহুক লাগায় ॥ 
আমার হৃদয়ে আসি, বিধে শেল প্রায় ? 
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন । 
আকুল করিল তায়, অভাগীর মন ৪ 
পলাসে বিলাস. করে, মালতীর লতা! ॥ 
প্রবল করয়ে তাঁর, মনোমলিনতা ॥ 
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোতা! । 
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভ! ॥ 
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ । 
ভূলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ ॥ 
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান । 
যেদিকে সৌরভ ছোটে, সেদিকে পয়ান & 
সেই মত আমারে, ভূলালে অরসিক। 
আশাপথ চেয়ে আখি হোলে অনিমিথ ॥ 








 চতুখ খণ্ড। 
যুদ্ধবিষয়ক। 


শীক সংগ্রাম ॥ 


বিজ্ঞবর গবর্ণর, হিতবাক্য ধর। 
শঙ্কটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর ॥ 

নরবর গবর্ণরঃ মনে এই তয়। 

রণে পাছে বকারে আবার যুক্ত হয় ॥ 
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধতাব, লাগ্রিয়াছে ধুম । 
উদ্ধভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধুম ॥ 
শীকের এবার বুষ্ষি, নাহিক নিস্তার । 
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার ॥ 
ভ্রিটিমের জয় জন্য, অভিলাষ মনে । 
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে ॥ 
আপনি চালাও সেন, রণক্ষেত্রে রয়ে । 
এমন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে ? 
মহামতি সেনাপতি, সস্তে সঙ্গে যোড়া। 
বিপক্ষের গলি থেয়ে, মলো তার ঘোড়া ॥ 


২২ 


কবিতা সংগ্রহ । 


বড় বড় বলবান$ বোদ্ধা যোদ্ধা যত্ত। 
ভূমিলে নিজ্রাগত, জনমের মত ॥ 
লিখিতে উদয় ছুঃখ, লেখনীর মুখে। 
সেলের মরণ গুঁনিঠ শেল ফুটে বুকে ॥ 
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অগ্ত্র ধরি বলে | 
মরিল শীকের হস্তে, সমরের স্থলে ॥ 
হায় হায় এই দ্ঃখ, কিসে হবে দুর। 
ব্রিটিসের রক্ত খায়, শৃগাল কুকুর! 
স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক ধার! 1 
নিয়ত নয়ন-মেঘ, বহে শোকধার1 |. 
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ ॥ 
অবস্থ হইবে তাঁর, হিংসা পরিশোধ ॥ 
নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শীক। 
ধর্মারাজ খাতা খুলে+ কষিবেন ঠিক ॥ 
অমর সমরকল্সে, ব্রিিসের সেনা । 
পিগীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা॥ 
লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোঁপ। 
নির্ভয়েতে যোদ্ধ1! সব, কর ভাই হোপ ॥ 
শ'তলজ পার হয়ে, জোরে ছাড় তোপ । 
উড়ে যাক্‌ শীকমুণ্ড, পুড়ে যাক গৌপ ॥ 
বিপক্ষের পরাঁক্রম, সব করি লোপ । 
শতদ্রতে স্নান করি, গায়ে মাঁথ সোঁপ & 


কবিভাসংখহ। ২২৩ 


কিরূপেতে পরিপূর্ণ, সমরের স্ুল। 
কিরূপে করিছে যুদ্ধ' ইংরাঁজের দল 7 
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা । 

ইচ্ছ! হয় পক্ষী ছয়ে, উদ্ভি যাই তথ! ॥ 
দুরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা! অনুরাগে । 
গুলি যেন ছুটে এসে; গায়ে নাহি লাগে ॥ 


ফুদ্ধের জয়। 
সেফ।লিক। পণ্য ৃ 


গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়, 

শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ত্রিটিসের জয় & 
নি | | 

কালগুণে বিপরীত, বুঝিবার ভ্রম । 

এসেছিল শীক সব করিয়। বিক্রম ॥& 


২২৪ 


করিত]সংগ্রহ । 


বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী । 
উদ্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি ॥ 
তুরঙ্গের খরগতিঃ খর করে শক। 
বাসকি করিতে বধ, বাঞ্ছ। করে বক &. 
কাকের কোকিল রবে, লজ্জা লাহি হয়। : 
গেল বিপক্ষের তয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় । 

রণে ত্রিটিসের জয়, রণে ত্রিটিসের জয় ॥ 





পঞ্জাবীয় শীকদের) আশ। ছিল মনে । 
ব্রিটিস বিনাশ করি, জয়ী হবে রণে॥ 
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর । 
করিল শিবিরে আমি, সম্মুখ সমর ॥ 
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল নাধন। 


. দঙ্গল বাধিয়া করে, ঘোরতর রণ ॥ 


মাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুফ হয়। 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়। 
শতলজ পার হলে, শীক সমুদয় | 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়। 


কবিতীসংগ্রহ্থ। ২২৫ 


আমাদের সেনাদের, বাহুবল বাড়ে। 

বিকট বদনে ঘোঁর, সিংহনাদ ছাড়ে | 

বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে তোপ দেগে। 
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে ॥ 

বত দল হৃতবল, প্রতিফল পেলে । 
রেজিমেন্ট করে সেণ্ট, ভ্াবু টেণ্ট ফেলে ॥ 
ঘ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া,*মানে পরাজয় । 
গেল বিপক্ষের ভয়ঃ গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জন্গ | 





বিপক্ষের বন্ড বড় সরদার যারা । 
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহার। ॥ 
লাহোরে রাণীর কাছে, অধোমুখে থাকে । 
ঘোর ছুর্গে ঢুকে ছূর্গে, হুর্গে বলে ডাকে ॥ 
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত। 
আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত 
নাকে থত যুদ্ধে বাবাঃ পরস্পর কয়। 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলঙ্গ পার হলো শীক সমুদয় । 

রণে ভ্রিটিসের জয়, রণে ত্রিটিসের জয় ॥ 


২২৬ 


কবিতাসং গ্রন্থ । 


 রণভূমি ছেড়ে ষায়, যত টাপদেড়ে। 


গুলি গোলা অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে ॥ 
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে নদী-কুণে । 
বুদ্ধি-লোপ দাড়ি গৌপ; সব যায় ঝুলে ॥ 
চড়াচড়, মারে চড়, সিফায়ের দলে 1 
ধড়ফড়, করে ধড়, পড়ে ধরাতলে ॥ 
পুনর্ববার উঠিবার। শক্তি নাহি হয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় | 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 





ভাগিয়াছে শক্র সব, লাগিয়াছে ধুম । 
লুটিতে লাহোর দেন) হেনেরি হুকুম ॥ 
প্রাণপণ হষ্টমন; সেনাগণ সাজে । 
মহাজাক ঘন হাক, জয়ঢাক বাজে ॥। 
শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে। 


চলে দর্ল ধরাতল, টলমল করে।। 


ধরাঁধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয়। 

গেল বিপক্ষের ভয্ব, গেল বিপক্ষের ভয় | 
শতলজ পার হলো, শীক সমূদয়। 

রণে ত্ত্িটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


ক্বিতাসংগ্রহ। . ২২৭ 


এ দেশের প্রজা সব, এক হয়ে স্থথে। 
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে | 

ধন্য চিপ কমাঁঞ্চারঃ ধন্য দেও লর্ভে ৷ 
ইংরাজের ব্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দেও গাড়ে, 
গণ্য বটে টৈন্যগণ, ধন্য, দেও্ুতীয় ॥ .... 
লর্ডের রহিল মান, গভের কৃপায় | ..₹:1. 
সদয় সমরকন্পে, বিভু দয়্রময়।. . 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শক্র সমুদয় । 

রণে ত্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটীসের জয় ॥। 





দ্বিতীয় যুদ্ধ । 
ভারতের অবোধ, দুর্বল লোক যত। 
ডাল. ভাঁত মাচ্‌ খেয়ে, শিদ্রা যাবে কত? 
পেটে খেলে পিটে সয়, এই-বাক্য ধর ॥ 
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জী কর ॥ 
লাহোরের শীক সেনা; শক্ত অতিশয় ! 
এখন আলম্ত করা, সমুচিত নয় ॥ 
কেহ খড়ণ, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও । 
বাহার যেমন সাধ্যঃ সেইনূপ হও ॥ 


২২৮ 


কবিতাসংগ্রহ। 


করিতে তুমূল যুদ্ধ, আমাদেয় সনে। 
লাছে।রীয় প্রজাপুগ্ত, ঘাজিয়াছে রণে। 
আমর তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে। 
দাঁড়ি ধোরে দিৰ টান, বাড়ী মেরে বুকে | 
অধিকার যদি পাই, শীকেদের ক্ষিতি। 
আমাদের প্রতি হবে, তৃপতির প্রীতি ॥ 
লাহসে করিবে যুদ্ধ; যত বুদ্ধি ঘটে। 

কোষ ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে ॥ 
অকর্ধণ্য শক্তিশ্না, আফিসর ধারা। 


ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তারা 


শিরে রাখ বিলুদল, মুখে বল হরি। 
সঙ্গে সঙ্গে চল সব, গুভ যাত্রা করি ॥ 
গায়ে দেহ চাপকান, গায়ে চটি জুতি। 
মাথায় পাগড়ি বাধ, পর সাদা ধৃতি। 
দোবজা! দোছট করি) চোট, কর মনে। 
হোচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে ॥ 
সাইনের অগ্রভাগেঃ যেওনাকো রকে। 
চোট, চাট .কাট.কাট; মালদাট মুখে | 


৮০০০৬০০০১০০ 


মুদির যুদ্ধ । 


গেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে । 
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে ॥ 
সেজেছে অগণ্য সৈনা, কি কব বিস্তার । 
বেজেছে জয়ের ভস্কা, নাহিক নিস্তার ॥ 
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্য। শত শত । 
ছেড়েছে প্রাণের মায়া, যুদ্ধে হয়ে রত ॥ 
,ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল । 
সেরেছে এবার শীকে, হইয়! প্রবল ॥ 
মেরেছে বিপক্ষগঁণৈ, মুঘকির র্ণে । 
হেরেছে সকল শত্র, গোরাদের সনে ॥ 
ভেগেছে সন্দুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে। 
মেগেছে আশ্রয় পুন; মিত্রভার লয়ে ॥ 
হয়েছে সমুহ শীকঃ সুমরে সংহার ॥ 
বঁয়েছে চক্ষের যোগে, বক্ষে রারিধার ॥ 
লয়েছে ছঃথের ভার, শিরোপরে কত ॥ 
রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত ॥ 


২৩ 


ই৩০ 


ক্ষবিতাসংগ্রন্থ। . 


ধরেছে ইংরাজ সেনা, মুক্তি ভয়ঙ্কর । 
পরেছে করাল বস্ত্র, অন্ত্রযুক্ত কর 
ব্বলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি । 
ছলিছে সমরে সবে, টলিছে ধরণী | 
ছলিছে ছলন+ করি, বিপক্ষের দল | 
ফলিছে ব্রিটিয়বৃক্ষে, জয়যুক্ত ফল ॥ 


বসি এজি াহতিড 
7 টু 


যুদ্ধ। 


শীক সব এসেছিল, প্লল খল হেঁসেছিল। 
দেগেছিল সেন! শত শ্বত। 
কটুভাষ ভেঁষেছিল, রল করি ঠেসেছিলঃ 
প্লেসেছিল অভিলাস্ম মত ॥ . 
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে পেয়েছিল? 
ছেয়েছিল সযপরের স্থল। 
অধিকাঁর চেয়েছিল, রুখিরেতে নেয়েছিল, 
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল ॥ 
জোট দিতে পেরেছিল, প্রাপ়,সব সেরেছিলঃ 
ভ্বেরেছিল অগ্নিবরিষণে। 
কোঁপ করি ঘেরেছিল,» কোসে তোপ গ্নেরেছিল, 
ছেরেছিল গোর! সর গে 


করিতাসংগ্রহন 


বহসৈন্য লোয়েছিহা,  গুলিংগাল বোয়েছিল, 
হোয়েছিল পুর্কপায়বাসী ।। 

যত কথা কোত্য়ছিল) আযাদের সোয়েছিল॥ 
য়োয়েছিল সন্মুখ্েতে আসি ॥ . 

কালবেশ ধোরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হোরেছিন, 
কোরেছিল ডয়ানক গতি । 

বছলোক জোরেছিল) নক্ষে জল ঝরেছিল, 
ময়েছিল বহু সেনাপতি ॥ 

বত টাপদেড়ে ছিল, দাড়ী গৌঁপ নেড়েছিল) 
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে 

ভাল আড্ড! গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল, 
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে ॥ 

বড় জাক বেড়েছিল, বড় হাক ছেড়েছিল, 
ঝেঁড়েছিল গুলিগোলা৷ আগে | 

গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিলঃ 
সেড়েছিল অতিশয় রাগে ॥ 

শ্বেত সৈন্য রেগেছিলঃ জোরে তোপ দেগেছিলঃ 
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে । 

গায়ে গোল! লেগেছিল শীর সব ভেগেছিল, 
মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥ 

মার রব মুখ্বে)ছিল, ব্যহমধ্যে ঢ.কেছিল, 
বুকে ছিল কামানের জোর।. 


২৩২ 


কথ্িতাসং এছ । 


রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিলঃ 
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর & 

কোপে গুলি ছুঁড়েছিল, তোপে ধুলি উড়েছিল” 
জুড়েছিল আকাশ পাঁতাল। 

শীকমুণ্ড উড্ভেছিল। দাড়ি গৌপ পুড়েছিলঃ 
থুড়েছিল ধরি তরবাঁল। | 

শত্রদল হটেছিলঃ « দেশে দেশে রটেছিলঃ 

. চোটেছিল মহিষীর মন। 

দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাপ কেটে ছিলঃ 

এটেছিল করিয্া। শাসন ॥ 


উপ জার 


খাস্ক লা. ধনা তুষি, ফিরোজপুরের ভূমি; 
লীক-রক্কে প্রবাহিত নর্দী। 

এক হস্তে এ প্রকারঃ ন! জানি কি হোতো আর! 

ূ দুই হস্ত প্রা হতে বদি 0 

যুদ্ধে বুদ্ধে আঁপনারঃ সমতুল্য কোরা আর, 
মহিমার নাহি হয় শেষ। 

ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বৌনাপার্টি, 
ব্েখেছিলে ব্রিটেনের দেশ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | 


তুলন! তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে, 
বাছুবল বুদ্ধিবল ধরে। 

প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া, 
হন্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে ॥ 


ধিক ধিক শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপঙ্গঃ 
কোনরূপে লক্ষ্যণীয় নয়। 
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, *এসেছিল কত লক্ষ, 


লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয় | 
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতুঃ 
কালকেতু ধূমকেতু শীক । 


বলহীন হয়ে শেষে, টুকিয়া! আপন দেশে, 
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক 
আমাদের সেনা সব, মেরে সৰে করে শব; 


ছেড়ে রব দ্রুলে সব তেড়ে । 

গুলি গোলা নিলে কেড়ে, যত র্যাট৷ টাপদেড়ে, 
পলাইল পূর্বপার ছেড়ে ॥ 

গোরা সৰ রাগে রাগে, জোর করি তোগ দাগে, 
কামানের আগে যায় উদ়ে। 

কোরে €কোপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ থেয়ে তোপ, 
দাড়ি গৌোপ সব গেল পুড়ে ॥ 

শীক শত্রু পরাতব, মুখে আর নাহি রব, 
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে। 


২৩৪ কবিতা সংগ্রহ । 


সকল হইল ভু, গোটুহেল ড্যাম্‌ ছুট, 
ফেলে উট. দিলে ছুট, ভয়ে ॥ 

হড়, হড়, হুড়.হুড় ও ছুড়, ছুড়, ছড়.ছুড় 
গুড়, গুড়; গুড় গুড় গুম্‌। 

কড়, কড়, চড়, চড়,, ঘড়, ঘড়. ফড়, ফড়ও 
হড় হড় দড়. দড়, ছুম্‌॥ 

গাড়া গাড়া গুম গুম্‌, ডাগ। ডাগ! ডুম্‌ ডূম্‌, 
গুম্‌ গুম্‌ জয়ঢাক বাজে । 

ভর্ভ ভ ভম্‌ ভম্‌, পপ পপ পম্‌ পম্‌, 
ভম্‌ ভম্‌ ভেরি রাগ ভাজে! 

ফায়ের ফাঁয়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট, 
ড্যাম্‌ ড্যাম গোরাগণ ডাকে। 

গজ কীহা বাগা, আবি তের। শের লেগা, 
সেফায়ের! এই রৰ হাকে ॥ 

যুদ্ধের বিষম ধূম্‌, গগনে উঠিল ধৃম্‌, 
ঘুম নাই নয়ন নিকটে। 

ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডস্কা, 

: লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥ 

ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হুটায় বলে 
চকিতে চটায় শক্রদল। 

কোরে চোট দিয়ে জোট, ধর্চোট নিলে কোট, 
শীক গো গেল রসাতল | 


কবিতাসংগ্রহ। 


জোরজার শোরসার, ঘোরঘার ফেরফা র, 
| নাহি আর বিপক্ষের দলে। 
শ্বেত সৈনা সবাকার, বৃদ্ধি হলে অহঙ্কার, 
বার বার মার মার বলে ॥ 
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চিপ কমেওর, 
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি । 


ধন্য ধন্য সৈন্য সব, * ধন্য ধন্য ধন্য রব, 


ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি ॥ 

শত্রচর পেয়ে ভয়, “র্ণে হয় পরাজয়, 
সমুদ্র হলে! ছারথার । 

শতদ্র সালল অঙ্গে, রুধির তরজ রঙ্গে, 
বিভূষিত শীকশবহার ॥ 

আতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে, 
কি কহিব ভয়ানক কথ।। 

গৃহপাল ফেরুপালঃ শকুনি গৃধিনীজাল» 
শবাহারে সব হারে তথ | 

আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলো। সব নদী পার» 
অধিকার করিতে লাহোর । 

বিপক্ষের ঘোর ছূর্ণ, _. লুটিল সকল ছুর্ণ, 
ত্রিটসের ভাগ্য বড় জোর ॥ 

মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু সত ক্রোড়ে করি, 
দারুণ দুঃখিত অহরহ । 


২৩৫ 


২৩৬ কবিতাসংগ্রহ। 


নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে, 
সন্ধি হৌক ইংরাঁজের সহ ॥ 

নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ, 
গন্ধহীন গোলাব সে কাট. । 

কোন্‌ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর, 
মিছামিছি করে মালসাট ॥ 

কোরে লাল চক্ষু লাঙল, .'ঠ,কে তাল ধরে ঢাল, 
সেনাজাল এনেছিল রণে। | 


ইন্থ্রথের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ, 
পলাইল ভয় পেয়ে মনে ॥ 

লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার, 
দেখি তার অনুষ্ঠান নান]। 

এবিল ইংলিস যত, ডেবিল করিয়া হত, 
টেবিল পাতিয়! খাবে থানা । 

চারিদিকে সেনাগণ, মধাভাগে চ্যাপিলন, 
সরমন. পড়িবেন জোরে । 

যভেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির গ্র, 


কহিবেক হিপ-হিপ, হোরে & 


চপলাবলী ছন্দ ॥ 


হেগ পব, নর'। মানব; বত ॥। 
রণ সঃম্বর 1! বচন, ধর ॥. 
জ্রিটিস, গপে | অভুয়, মনে । 
শীকের' সনে । সেজেছে, রপে ৪ 
লাহোর, ধিপ। শিশু দ, লিপ. 
তার সঃ মীপ”" সমর দীপ & 
ধনের, আশ । করি প্রঃ কাশ ।। 
প্রাণী বি, নাশ । “দয়া নাগ ববস' &। 
স্বব্ধপ, বটে। সকলে; রটে | 
শতত্রঃ তটে । পাছে বিঠ ঘটে ॥' 
তোমার, কাঁর্ধ্য । নহে নি, বাধ্য' ( 
পাইবে, ধার্ধ্য । শীকের, রাজ্য ৪. 
না হয়, ভঙ্গ । রণ ত, রঙ্গ । 
শোণিতঃ রঙ্গ । শোভিত; অঙ্গ ॥ 
দেখিয়া, রীতি । হাসিছে, ক্ষিত্তি |: 
ধনেরঃ প্রতি । এত কি,ক্রীতি ॥ 
সমর, লে । কামান, কলে!। 
বিপক্ষ, দলে। বধিবে, বলে ॥ 


২৬ 





শ্রীকের, পাপে । তৌমার, দাপে। 
রণ প্র, ভাপে। জর্বনী, কাপে ॥ 
বিকট, বেশে। কিরে, ভেসে। 
লাহোর, দেশে । কি হবে, শেষে ॥ 
শীক ভূ) গাল। ছুধের, বাল। 
তারে কি, কাল াত্তনা, জাল | 
হে গুপ। নিধি। বিফল, লি । 
ঞ মছে? বিধি | বিদিত, বিধি 
 খক়্গা। কয় ।, করুণা, কর।. 
রধ না, কর। . সমর; হর 


5. চি পোক্চ 0000৩ 
সী 


শীবুলের য্দ্ধ। 
সন ১২৪৮ স[ল। 


চেপেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল সুদ, 
দেগেছে কাঙান শত শত । 
ভেগেছে গোরার দখেঃ মেগেছে আশ্রয় বলল, 
রেগেছে ইংরাজ লোক যত ॥ 
করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী, 
তরেছে সমরে খুব তারা । 





সংস্তই। 
পরেছে করাল বন্ধ,  খবরেছে যকল অস্ত 
মরেছে প্রদান যোদ্ধা! যাঁর & 
হয়েছে সন্ত্রম নষ$) ম্নয়েছে অপেধ কষ্ট, 


রয়েছে ছুথের ভার বুকে ॥ 
রয়েছে কয়েদী মার!)  শ্লয়েছে শরণ তারা। 


রয়েছে কুরার্য রড মুখে ॥ 
ঘেরেছে মমরস্থাঁন, এশ্লেরেছে অলল বাণ, 


হেরেছে ব্রিছিন্ সৈন্যগণে। 

চেতেছে এবারে ভাব, ম্নেড়েছে নেড়ের পাল, 
প্রেড়েছে কামান কত রে ॥ 

ছ্ড়েছে বন্দুকে গুলি, উড়েছে সাথার খুলি, 
পুড়েছে কগাল নানাঙ্তে। 


রেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে ঘকল বল; 
পেতেছে*ষে পাহাড়ের পথে ॥ 
সমর রুরিয় পণ্ড) * সেনা সব লগুভগ্ড, 


অন্ত্রাঘাতে খণ্ড থণ্ড দ্বেহ। 
জীবন পেয়েছে যাঁরা, আহার বিরহে ভায়া, 
কোনরপে স্থির নহে কেহ ॥ 


শ্বেতকাস্তি সরাকার, চারিদিকে শবাকার, 
*  অনিবার হাছাকাঁর রর । 
শৃগাঁল কুক্কুর কত; গৃধিন্যাদি শত শত, 


মহানন্দে খায় সব শ্রব & 


২৬৯ 


(£&* কবিতাবংগ্রহ। 


হিংআ জন্ধ আরো বত. শবাহারে গরাভব, 
কত শব মংদ্া। নাই ভার। 
লব পৰ করি দৃষ্টি বোধ হয় অনাস্থা, 
শববৃষ্টি হয়েছে এবার & 
ছেয়ে বন্দুকের ছড়া, পাহাড় করিল গু স1, 
_.. স্ডাঙ্গিল মাধীর চূড়া! তায়। 
,লোণিতের নদী বছে, তরঙ্গ তরল নহে, 
তৃগ আদি কত ভেসে যায় ॥ 
নক বড় দাড়ি গৌঁগ, কেড়ে নিল গোল! তোপ, 
বুদ্ধি লোপ হোপ সন হরে। 
গে ছলে ফাদ ফেঁদে। জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে? 
মোগল মঙ্গল বাদ্য করে ॥ 
সকাণ্তেন কর্ণেল কত; নিগাক্ষে হইল হছ 
শনর্গগত ডবলির্উ এম । 
রাজদু ধারে কয়। কোথা সেই এনবর, 
কোথায় রহিল তার মেম? 
দুর্জয় যবন নষ্ট করিবেক মানত) 
. গেল সর ত্রিটিসেরফেম। 
কেনে নিষে তাবু টেন্ট।. হত রগ রেজ্িমেট্ট, 
হায় হায় কারে কব সেম॥ 
জবশিষ্ট যত ঈৈন্য). আহার অভাবে দৈমাঃ 
কাচ মাংস ছিড়ে ছিড়ে থায়। 


কবিতাসংগ্রহ। 


শুকাইল রাঙামুখ, : ইংরাজের এত ছুখ, 
ফাটে বুক হায় হায় হাঁয়!, 
চারিদিকে গুলি গোলা; কোথ! পাবে দানা ছোলা, 
'.. অশ্ব কাদে সেনা-সুখ চেয়ে। 
্‌ €থকে থেকে লাফ পাড়ে, চি'হি চি'হি ডাক ছাড়ে, 
বাচে স্থধু দড়ী গজ খেয়ে ॥ 
পাহাড়ে সেনার বাস, সেখাচন যে আছে ঘাঁস, 
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ ॥ 
নিশির শিশির ছুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট, 
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥ 
ফলে কিছু নহে অন), নিশ্চয় মরণ জন্য, 
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা। 
যবনের যত বংশ, .. একেবারে হবে ধ্বংস, 
সাজিয়াছে কোম্পানির সেন! ॥ 
ছুটিবে যখন গুলি, উটিবে আকাশে ধুলি, 
ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শূল। 
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়, 
টুটিবে সকল দেড়েকুল। 
জলেছে গ্রবর্ণর ক্রোধে,  বলিছে বিষম বোধে, 
চলেছে সাস্ুজা ছল করে। 
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল, 
টলিছে পৃথিবী পদতরে ॥ 
১ 


২৪২ কবিতা পংঞহ। 


এইবার বাঁচা ভার, থে প্রকার ঘোর ঘার, 
জোর জার শোর সার ভায়। 

জোরবল গোরা দল, চল ঢঙ্ল টল টল, 
ধরাতল রসাতল বায়।| 

গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত, 
সেফাই ঠুকিবে স্থখে তাল । 

গরু জরু লবে কেডে, টাঁপদেড়ে হত নেড়ে, 
এই বেল। সামাল সামাল ॥ 


ব্রক্ষদেশের সংগ্রাম 


বীররসে বিভাঁসে, জুড়িয়া জোর তান। 
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান ॥ 
হইল বিবাদ-বহি, বড় বলবাঁন। 

না হয় নির্বাণ আর, ন1 হয় নির্বাণ 1 
রুত দূর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ | 
করুন ধরণী স্থুখে, নররক্ত পান ॥ 

এক গাড়ে গাড়িতে, মগের বাচ্ছা জান 
শ্বেত সেনাপতি যত, জলযানে যাঁন ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ২৪৩ 


কলে চলে জলে তরি, ধৃযোগে টান 1 
এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান ॥ 
ছোয়েছেন কমভোর; সবার প্রধান । 
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ ॥ 
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুয়ান। 
কোথা রবে মগেদের, বপগমারা বাণ ? 
লাফে লাফে বীরদাপে, শ্ববব আন্‌ সান্‌। 
পাতালেতে বাস্চুকির, দেহ কম্পবান ॥ 
রেজুণের গবানর, হবে হতমান । 
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে ধদিয়ান ॥ 
হোরা দিয়! গোরা সব, খেতে দিবে ধাঁন। 
অথব1 করিবে তার দেহ থান খান ॥ 

কি করে আবার রাজা? যুবা জান্ুবান । 
ভাগ্যের দিব তার, হয় অবসান ॥ 
ইংরজ সহিত রণে, পাইবে আসান । 
ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান ॥ 

ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান । 
কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুল মান ॥ 
শোভা পেতে। হোনে পরে, সমান সমান। 
পর্বতের সহ কোথা, ভূণের প্রমাণ £ 
বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবেনাকে প্রাণ। 
“বেগ্ডিমেন্স লেণ্ডে পাবে বসতির স্থান ॥ 


২৪৪ 


কবিতাসংগ্রহ। 


সেখানে খ্রীষ্টান হোয়ে, টেঁকির প্রধান 
মেকির নিকটে লবে, ধর্দের বিধান ॥ 
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান । 
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ ॥ 





অনল উঠিল জোলে, কে করে নির্বাণ । 
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্বাণ ॥ 
ত্রিটিন নিকটে তথা, মগের প্রতাপ। 
জলন্ত আগুনে যথা,পতঙ্গের ঝাপ ॥ 
ফণি ফণ] তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর । 
ভেক লয়ে ভেক ডাকে; গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥ 
হোতে চায় করী সম, সুবূপ শুকর । 
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর ॥ 
দেখিয়া রবির ছবি, নাঁচিছে জোনাকী । 
বকের বাঁসন বড়, বধিতে বাসকী ॥ 
শুনীস্গুত মিছে কেন, করিছে আক্রম ॥ 
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম 
ভীক ফেরু রব করিঃ জয় করে হরি । 
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোঁল হরি ॥ 
ইংরাজে করিবে দুর, কদাকার মগে। 
কোথায় লাগেন, “বগ! বাঙ্গালের লগে ॥” 


কবিতাসংগ্রহ । ২৪৫ 


ধোরে খাক্‌ পাখাভাঙ্গ।, মাচরাঙ্গ। খগে। 
বাধুক আবার অঙা, দোক্ত। চুণ রগে ॥ 
রাঙ্গামুখ। দল যদি, বল করে ভালো । 

আকা বাক। কালামুখ, আরো হবে কালো! ॥ 


পন তি 2৯৩০৩ 


সন্ধিজলে রণানল, করিস! নির্বাণ । 
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ? 
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ | 
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ ॥ 
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা । 
মরণের হেতু উঠে, পিপীড়ার পাখা ॥ 
দ্বিজরাজে দর্প করে, হুইয়। সালীক । 
অবোধ বগের প্রভূ, মগের মালিক ॥ 

সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার | 
সাক্ষাৎ দ্থিপদ পশু, মানব আকার ॥ 

সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায় । 

কেব। রাজ, কেবা প্রজা, বুঝ। অতি দায় ॥ 
শরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া। 
মাঝে মাঝে ছাড়ে ভাক, খামিয়া! খামিয়া ॥ 
ইরেস্ত। বুকুলি ভুলু, কামিয়! কামিয়|। 
নাচে আর গান গাক্স, থামিক়া। থামিয়। ॥ 


চি 
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কবিতা সংগ্রহ । 


কর্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে । 
আবাপতি হাব। অতি, বুঝিলাম ভাবে 
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জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জালাবে? 
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন ঢলাবে? 
শবতবীর, বাস্থুকির, উচ্চ শির টলাবে। 
রাজপুর, হয়ে চুর; রসাঁতলে তলাবে ॥ 

কোপে কোপে।তোপে তোপে,গিরিদেশ হেলাবে । 
জলে স্থলে, শক্রুদূলে, কাটচেল! চেলাবে ॥ 
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, ছুই হাতে ঢেলাবে। 
ডাক্ছাড়ি, তুলে আড়ি, গৌঁপদাড়ি ফেলাবে ॥ 
কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ লেলাবে । 
ডুরি দিয়াঃ মাঠে নিয়া, কত খেল! খেলাবে ॥ 
হত দিশে, বুঝে নিশে, “কাণে সীসে ঢালাবে। 
মগাই পগাই স্বোণা, কামানেতে গালাবে ॥ 
সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জালাবে । 
বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে ॥ 
যত গোরা, মেরে হোরাঃ ভাল ঝাল ঝালাবে। 
আবাপতি, হাবা ভূপ বাবা বোলে পালাবে ॥ 


পঞ্চম খণ্ড | 


বিবিধ বিষয়ক | 


কঞ্চের প্রতি রাধিকা । 
তড়িৎগতি ছন্দ । 


হে নটবর, সর হে সর । 
ছিছিকি কর, বসন ধর ॥ 
আমি অবলা, গোপের বালা । 
হলো কি জালা, ছু'য়োনা কালা ॥ 
করিলে ভারি, বিষম জারি। 
নয়ন ঠারি বধিছ নারী ॥ 
তুমি হে শঠ, দারুণ নট। 
কুরব রট, রসিক বট ॥ 
কি হাস হাস,কি ভাঁষ ভাষ । 
লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ ॥ 
গোগী-সমাজে, ব্রজের মাজে। 
এমন কাঁষে, মরিহে লাজে ॥ 
আসিয়! জলে, হৃদয় জলে। 
কপাল ফলে, কি ফল ফলে ॥ 
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কবিতা সংগ্রহ। 


চল হে চল, লইব জল । 

কি ছল ছল, কি বল বল ॥ 
আমি হে সতী, নব যুবতী । 
আয়ান পতি, ছুর্জন অতি ॥ 
ন। জানে প্রম, মনের ভ্রম | 
ননদী মম, সাপিনী সম ॥ 
ননদী-ডভরে, শরীর জ্বরে। 
থাকিতে ঘরে, পাগল করে॥ 
সরল নহে, স্বভাবে রহে। 
কুকথ। কহে, জীবন দহে ॥ 
আপন বলে, কুপথে চলে । 
কথার ছলে, অসতী বলে ॥ 
বাকা ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ । 
ছাড় হে সঙ্গ, ধরোন। অঙ্গ ॥ 
তব বচনে, প্রেম রচনে। 
গোপিনীগণে। হাসিছে মনে ॥ 
বিনতি করি, চরণে ধরি । 

কি কর হরি, সরমে মরি ॥ 
পাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে। 
গঞ্জনা-বাণে, বধিবে প্রাণে ॥ 


ভুমি গোপাল, পাল গোপাল । 


প্রণয় আল, কেন হেজাল॥ 


 কবিতাসংগ্রহ।. 


গোকুলে থাক, গোধন রাখ । 
কি হাক হাক, কেন ছে ডাক ॥ 
সন্গখ আধার, প্রেম ব্যাভার । 
কি ধার ধার, কি জান তার? 
বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফণি। 
আমি রমণী, প্রমাদ গণি ॥ 
নিদয় বাশী, হৃদয়-ফাসি। 
করে উদাসী, ছুটিক়্া আসি ॥ 





দীর্ঘ পয়ার। 


ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ, ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ। 
কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ ॥ 
মরি মুরলীর স্বন্কে, মরি মুরলীর স্বরে। 
তোমার অধরে কেন? রাধা নাম ধরে? 
থাকি গুরুজন মাঝে* থাকি গুরুজন মাঝে । 
নাম ধরে বাজে বাশী, শুনে মরি লাজে ॥ 
ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে। 
কেোন্‌ বংশী এই বংশী, পেলে কার কাছে ? 
ছি ছি জান কত ছল, ছিছিজান কত ছল 
বাশরী কিশোরী বলে, পাসরি সকল ॥ 
বাশী কে বলে সরল, বাঁশী কে বলে সরল? 
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থলেয় বদমে থাকে) উগরে গরল। 

গুনে মলোহর ধাশী, গুনে মনোহর বাণী | 

ছল কোরে জল নিতে, যমুনাতে আমি 

বাশ কত গুণ জানে, বাশী কত গুণ জানে। 
গ্রাণ মন কেড়ে লয়, স্বমধুর গানে । 

কত তান ছাড়ে তানে, কত তান ছাড়ে তানে। 
প্রবেশে অমৃত রম, অবলার কাণে। 

স্বরে শিহরে সর্ধাঙ্গ স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ | 
উথলে আবার তায়, গ্রণয়-তরন্ন | 

ভাল মুরলীর ভাব, ভাল মুরলীর ভাব। 


_বিগরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥ 


মন যুক্ত সুখে দুখে, মন যুক্ত সুখে দুখে । 

অমৃত বরিষে বুঝি, ভূজন্গের মুখে । 

শুনি বল বিবরণ। শুনি বল বিবরণ। 

বংশীধর বংশী ধর, কিনের কারণ? 

তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে। 

গরজে রাঁধার নাম, কিসের গরজে? 

আমি গৃহে যাই চোলে, আমি গৃছে যাই চোলে । 
আর বাধী বাজায়োনা। রাধ! রাধা, বোলে ॥ 


ভরা 0 ০০০ 


ভাব ও চিন্তা । 


ভাঁব, চিন্তা, এই ছুই, ভিন্ন তিন্ন নাম । 
মনোহর মনোদ্বীপে, উভয়ের ধাম ॥ 
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়। 
অথচ মনের সহ, দেখ! নাহি হয় ॥ 
অধিকার করিয়াছে, ভ্রিভূবন জুড়ে। 

ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে ॥। 
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তারা । 
অথচ উড়িয়া যাট্ম। এ কেমন্‌ ধারা ! 
উদয়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই। 
বিষয় বিশেষে শুধু; দেখামাত্র পাই ॥ 
দেখ! পেলে রাখ! ভার, আশা লয় কেড়ে। 
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ॥ 
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্‌ ধর্‌ কোরে। 
আবার উদয় হয়, অন্তরূপ ধোরে ॥ 
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা । 
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা | 


২৫২ 


কবিতামংগ্রই। 


চিন্তার করিলে চিন্তা) চিন্তা হয় শেষ । 
অবশেষে চিন্তায় ছণড়িতে হয় দেশ ॥ 
এক চিস্তা, চিন্তাযোগে, নানা! মুষ্ঠি হয়। 
কখন কি ভাব ধরে, জানগম্য নয় ॥ 
এই চিন্তা, মৃর্ঠিভেদে, অনুকূল যারে। 
বন্ষজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥ 
থাকেন! দুখের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে । 
সস্তে।ষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে।॥। 
এই চিন্তা সহৰণারে, উপকার যত। 
বিদ্যাশভ, বস্তবোধে, সুখ লাভ কত ॥ 
এই চিন্তা, মুর্তিভেদে। দুখের আধার । 
একেবারে ধরে ঘোর, ভীষণ আকার ॥ 
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা । 
আপনি বিনাশ করে, 'মাপনার বাঁসা | 
মনেরে করিয়! দগ্ধ, তবু নয় স্থির । 
ক্রমেতে আহার করে, সকল শরীর | 
অন্থকুল হও চিস্ত1, আমার এমনে । 


কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে ॥ 


ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভাঁর। 
চিত্ত! সহ সমভাব,সকল প্রকার ॥ 
ভাবের অতাব নাই, স্বতাঁবত রয়। 

সকল সময়ে কিত্ব, দেখ! নাহি হয় ॥ 
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নিজ ভাবে ভাব হয়, ঘখন প্রকাশ । 
মানুষের মনে কত». বাড়ায় উল্লাস ॥ 
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্বক্ষণ থাকে । 
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে 
ভাবেতে অনেক হয়, ছুখের উদয় । 
পুনর্বার সেই ছুখ, ভাবে হয় লয় ॥ 
বুঝিলে নিগুঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে। 
সন্তোষ-মাগরে মন, একেবারে ভাসে ॥ 
কর্ম, মন, বাক্য তিন, লুপ্ত এক ঠাই । 
অখণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই ॥ 





হাস; 


রসময় বিধাতার» বিচিত্র কৌশল । 
স্থজিলেন “মুখ” রূপ, ভাবের মগুল ॥ 
স্ররাগ বিরাগ আদি, স্বানস আভাস । 
হয় এই ভাবাকর, বদনে বিকাশ ॥ 
এই, সুখ-ভঙ্গিভরে, ভ্রাস্ত যত লোক । 
কোথায় উদয় স্থুখ+ কোথা উঠে শোক ॥ 
আনন কানন সম, ভাব তাহে শোভা । 
কভু নিরানন্দকর, কভু মনোৌলোভা ॥ 
২২ 
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করিভাষংগ্রহ। 


বিষাদ বিষম বাঁয়ু, বিলে তথায় । 
সণষাতে সর্ধ শোভা, লুপ্ত হোয়ে যায়| 
তৃধ, দল, পুষ্প, ফল, প্রাপ্ত যলিনতা। 
শু হয় ললিত, লাবপ্যন্ূপ লতা ॥ 
রাগরূপ খরতর, দিনকর-করে। 

বদন বিপিন-শোভা, একেবারে হরে ॥ 
নয়ন নিকুঞ্জখুকে। জলে দাবানল। 
দগ্ধ করে চতুর্দিক, হইয়া প্রবল ॥ 

এই রূপ বিবিধ, ধিষমভাঁব যোগে । 
আনন অটবী-শোভা, ভ্রষ্ট হয় ভোগে । 
ফলে যবে স্থথ সমীরণ বহে তথা। 
মধুর মাধুরধ্য মাত্র, শোভিত সর্বথ! ॥ 
প্রফুল্প নয়নকুঞ্জে, পলক পল্পৰ। 

চঞ্চল পুতলি যেন, কুন্ুমবন্পভ | 
গণযোগে বিকপিত, হয় কোকনদ। 
সঞ্চারিত রসরূপে, স্বরূপ সম্পদ 
হাসির হিল্লোল উঠে, অধর পুদ্বরে । 
দশন হংসের শ্রেণী, সুখেতে ধিহরে ॥ 
হায়রে বিচিত্র ভাব, বিহারি যাই ! 
এমন মধুর বুঝি, জার কিছু নাই । 
দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-বদনে ) 
হাসির মাধুর্যা কত, প্রণয় মিলনে ॥ 


কবিতা লংগ্রহ। ২৫ 


বলিতে বট নাই) সে রস-ছুরস 1. 
প্রমোদ্ব- পক্সোধি-জলে, বিমগ মানস'॥ 
আর দেখ মানিনী, বিনোদ বিদ্বাধরে | 
হাস্য ষোগে কভ দ্বস্স) বদিকে বিতরে ॥ 
যেমন বরধাফালে, মেখাবৃত দিবা । 
অকন্মাৎ সুর্ষ্যো্ধয়ে, কুথোময় কিবা ॥ 
অথব। শিশিরকালে, ফুললম্শণতদল । 
মধুপানে মহাস্ুখী, মধুকরদল ॥ 
গর্ভজ-প্রফুল মুখপক্ম বিলোকনে । 
অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে ॥ 
মৃছ নদ হাসি মুখে, অন্বৃত বচনে । 
স্নেহরনে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে ॥ 
হায়রে বাৎসল্যরস-প্রকাশিনী হাসি ॥ 
সরলত। তোন্প সণে, হইয়াছে দালী ॥ 
আর এক হাস্য শোভা, ভাবুক-বদনে | 
চঞ্চল চপল দিশি, শোভিত সঘনে ॥ 
অথবা গগনে যেন, নক্ষত্র সম্পাত । 
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি, ক্ষরে অকল্মাত ॥ 
এই আছে এই নাই, এই আরবার। 
কতরূপ অপন্ধপ, ভাবের সঞ্চার | 
অপর মধু হাসি, সাধুর অধরে | 
পঞ্সরাগমণি সম, স্বিপ্ধ আত! ধরে ॥ 


২৫৬ কবিতাসংগ্রহ। 


ম্মেরমুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত । 
ছেরিয়া প্রশান্ত মন? হয় হরধিত ॥ 
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর 
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অন্তর ॥ 
কেবল দ্বণার হাস্যে, ঘ্বণার প্রভাব । 


হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥ 


কাল কন্যার মহিত বর্ষবরের বিবাহ। 


কাল-নুৃতা সর্ধনাণী, সংহারিণী যেই। 
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥ 
ভগ্নকালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন স্থখভোগে। 
শুভক্ষণে, শুভকর্ম, গণ্ডগোলযোগে ॥ 
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু | 
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥ 

এ বরের নাপিত হইবে কোন জন | 
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥ 
স্ুচারু শিবিক! দ্রিব?) রাত্রি তার চাল। 
তাহাতে চড়িল বর, বারে। চক্রপাল ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ২৫৭ 


প্রকৃতি মালিনী কত, দেখিতে সুন্দর । 
ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥ 

অধ উর্ধ জ'[ভি কিব।, মাঝে তার ফাক। 
সেই ফাকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক ॥ 
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীক্ষরাজ । 
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥ 
এমন জাকের বিয়ে, আর নাহি হয় । 
বরষ! সয়েছে জল, ত্রিভূবনম় ॥ 
কাদশ্িনী রামাগণ, নান! ভাব ধরে । 
ধরিয়া বরণভালা, স্ত্রী-আচার করে 11 
কত জাক বাজে শাক, উলু উলু মুখে । 
কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে সুখে ।1 
স্থুরূপনী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়!। 
করেছে কৌতুক কত, হাসিরা হাসিয়। || 
রীতিমত সাতবাঁর, পিঁড়ি হাতে নিয়া । 
ঘুরিক্াছে সাতবার, সাত পাক দিয়! ॥| 
তারা, তিথি আদি করি, শাল] শালী যার! । 
কাণ. ধোরে কানুটি; দিয়েছে কত তারা ॥। 
হার একি অপরূপ, যাই বলি হারি। 

শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জ] ভারি ॥। 
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার। 

শীত খতু পরাইল, নীহারের হার ॥ 


২৫৮৮ 


কবিতাসংগ্রহ। 


বসস্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার । 

ঘটক বিদায় নিলে, শোতভার ভাগার ॥ 
কুটুম্ব অয়ন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে। 
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হোয়ে ॥ 
রাশিগণ অধ্যাপক; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। 
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্রিত || 
আমাদের পরমায়ু, কোরে জলপান। 
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥ 
ওলাউঠা, বিকার, বসস্ত আর জর। 

আর আর ভয়ঙ্কর, কার্ধ্য বহুতর || 

এর! সব রবাহুত, কত পালে পালে। 
হোয়েছিল রেয়ে। ভাট, বিবাহের কালে || 
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া । 
আশীর্বাদ কোরে গেল, সন্তোষ হইয়া ॥ 
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর। 

মাচ. নিয়! ধরে গিয়া, বউভাত কর ॥ 
এক তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা । 
দেখো যেন বরে বরে, নাহি হয় দেখা ॥ 


গিরিরাজের প্রতি মেনকা । 


স্বপনে হেরিয়া তারা), তারাঁকার। ঝুরে ধারা, 
ধরণীধরেক্্রদার1, 
শোকে সারা শয্যা হতে উঠিল । 
কান্দিয়! ব্যাকুল। রাণী, মুখে নাহি স্বরে বাণী, 
শিরে হানি পল্মপাণি, 
গিরির নিকটে শীঘ্র ছুটিল॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাপে দ্বারবাসী, 
স্বামির সমীপে আসি, 
রোদনবদনে রাণী কহিছে। 
না হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুক, 
সদ। ছখ ফাটে বুক, 
দিবানিশি খেদে তনু দহিছে ॥ 
ছুখে দগ্ধ হয় দেহ, ছুহিতারে আনি দেহ, 
উদ! বিনা নাহি কেহ, 
ভবে মন স্থির নাহি রহিছে। 


৬০ 


কবিতাসংগ্রহ। 


তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান, 
বিদীর্ণ হইত প্রাণ, 
পাষাণ বলিয়া! সুধু সহিছে ॥ 
কেমন কন্মের সুত্র সলিলে ডুবিল পুক্র, 
আমার সমান কুত্রঃ 
অভাগিনী বুঝি আর নাই হে। 
সবে মাত্র এক কন্ঠে, মা বলিতে নাহি অন্টে, 
এক দিবসের জন্যে, 
সে মুখ দেখিতে নাহি পাই হে॥ 
লদাই স্বভাবে মন্ত্র না লও উমার তব্ব, 
বুঝেছ কি গুঁঢ়তন্ব, 
কি কহিব তুমি হও স্বামী হে। 
অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি, 
কি হবে হুর্গার গতি, 
জেতে নারী যেতে নি আমি হে ॥ 
ছুহিতা ছুখিনী যার, বেঁচে কিবা সখ তার; 
রাজ্য হউক ছার খার, 
কিছুতে না সাধ আছে আর হে। 
শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্জল, 
আহার ধুতুরা ফল, 
বিন্বতল বাসস্থল সার হে॥ 


 জগ্িলাগ। ভাল ভালঃ নাম কাল কাল-কাল, 


কবিতাসংগ্রহ। 


নাহি মানে কালাকাল, 
চিরকাল স্থখে কাল কাটে হে। 
একভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে, 
তাল দেয় কাছে কাছে, 
তালে তালে নাচে নান। ঠাটে হে ॥ 
একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ, 
কোথা মাতা কোথা বাপ, 
ভাই বন্ধু সব বুঝি মোরেছে। 
গৃহযোত্র গোত্র গাই, কিছুর ঠিকান। নাই, 


বিষয়ের মধ্যে ছাই, 
একেবারে তাই সার কোরেছে। 


পরিধান ব্যান্বাল, শিরে কট জটাজাল, 
চক্ষু লাল মহাকাল, 
আপনি বাজ] গাল স্থখে হে। 
দারুণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি, 
ছুহাতে মড়ার খুলি, 
আগম নিগম পড়ে মুখে হে ॥ 
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্বিল জামাতায়, 
»... ভাসাইল দুহিতায়, 
দারুণ ছঃখের সিন্ধুজলে হে। 
পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে, 
ধিক ধিক দেবতারে, 


৬৩৯ 


২৬২ কবিতাসংগ্রহ 


কি বলির! দেবদেব বলেছে? 
তুল্যবোধ রাগারাগ, . স্তবে নাহি অনুরাগ, 
কুবাক্যে না করে রাগ, 


ভালমন্দ কিছু-নাহি জানে হে। 
শ্মশানে মশানে বায়, . ভূত-্রেত সঙ্গে ধায়, 


ছাইভন্ম মাখে গায়, 
কাদে হাসে-হরিগুণ গানে হে ॥ 
রাণী যত বাণী ভাষে, মনের আক্ষেপ নাশে, 
অদ্রিনাথ শুনে হাসে, 
অবিদ্যার অবজ ঈশানে ছে। 
প্রভাবে প্রকাশ দিবা, এক আত্ম! শিবশিব, 
রাণী তা বুঝিৰে কিবা, 
সারমন্্ন বেদে নাহি জানে হে। 
সমবোধ শিবাশিব, যার নামে তরে জীব, 
জামাত সে সদাশিব, 
মহামান্য দেব অগ্রভাগে হে। 
হেসে কনে গিরিবর, ঘমেনক। বচন ধর 
শিবনিন্দ1! তবে কর, 
দক্ষযজ্ঞ মনে করআগেহে। 


বার নদী। 
গ্রীঘ্মের প্রতাপবলে, পূর্ব্বে ছিল ধরীতঙ্গে, 
কূশ। নদী বালিকার প্রায় । 
না ছিল রসের রঙ্গ, * ধুলায় ধৃষর অঙ্গ 
তরঙ্গের রসহীন তায় ॥ 
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার, 
পযোধর প্রভাবে সঞ্কার। 
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়, 
সলিলে স্থখের নাহি পার ॥ 


উই জমে 
৪ 


বাবু দ্বারকানাথ *% ক্ক ক্ষ মৃত্যু । 


যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ,। সকলি তোমার ভক্ষ্য, 
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাই। 
ভয়ানৰ নাম মৃত্যু, . শুনিলেই হয় মৃত্যু, 
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই ? 
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্ট, 
অদৃশ্য শরীর ভয়ন্কর । 


২৬৪ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ দাঁতে, 
মুরহর ধাতা ন্মরহর ॥ 
গজ গাভী উদ্ট হয়, কিছুই অথাদা নয়; 
সমুদয় করিতেছে গ্রাস। 
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক, 
ধর্ম হয়ে ধর্ম-কর্ম নাশ! 
খরতর বেগধর। ” লম্বোদর রত্বাকর, 
নিরস্তর তরঙ্গ গভীর । 
ভগ্ন করি দুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়, 
শু কর সমুদয় নীর ॥ 
ৃশ্ঠ মাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ, 
ধরাধর বহু স্থখদাতা। 
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, ছুই কর কর উচ্চ, 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা ॥ 
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত; 
দাবানল প্রজ্জলিত করে। 


| নাহি রাখ অবয়ব) উদরায় স্বাহ সব 


ব্যাপ্র-আদি জন্ত খাও ধোরে ॥ 
বত সব পঞ্চীকৃত, তব গ্রাসে আছে ধৃত, 
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ। 
তঞ্চ করি পঞ্চভূতে। তুমি যেন পাও ভূতে, 
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ 


অগোচর বস্ত যার! তোঁমার গোচর তার, 
বিকট বদন ছাড়া নয়। 
গয়ায় করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ, 
কিছুতেই অরুতি না হয়। 
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জর জর, 
থর থর কাপে নরগণ। . 
সেরাক্ষপ তব আগে, রেণুনুল্য কোথা লাগে, 
রাক্ষসের রাক্ষল মরণ ॥ . 
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি, 
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার। 
তুমি তার সব বংশ,  ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস, 
একেবারে করিলে আহার ॥ 
রক্তবীজ যুদ্ধ কালে; কত রক্ত দিলে গালে, 
কত খেলে নাহি তার লেখা! । 
তবেতে। জানিতে পারি, উদর কেমন ভারিঃ 
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা ॥ 
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে, 
কুরুকুল পাঙুকুল যত। 


কুশলের শেষ করি, মৃষলের বেশ ধরি, 
যছুকুল করিয়াছ হত ॥ 
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল, 


. ধ্াড়াইয়। গিজিনীর গেটে । 
ক 


৬৫ 


২৬৬ কবিতাঁসংগ্রহ। 


খর রাড়ী পরিজন, তুলে. ফেলে মেওয়া বন, 
মাটী শুদ্ধ পূরিয়াছ পেটে। 
লাহোরে সমরস্থলে, শাদা কালে! ছুই দলে, 
সে দিনেতে করিয়া নিধন। 
টুপি কুর্তি গোল! ভোপ, "বড় বড় দাড়ি গৌঁপ, 
সমুদপ্ন করেছ ভক্ষণ ॥ 
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জস্ত নান!, 
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার। 
কেবল খাবার ধুম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, 
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥ 
শীত শ্রীক্ম বর্ষা আর, ফড়খতু পরিবার, 
সমুচয় পেটে দেয় পুরে ॥ 
আলে আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার, 
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে। 
ছাই তল্ম যাহা পাও, সকলি শুষিয় খাও, 
দেখে গুনে হার! হই দিশে। 
দিবানিশি চলে মুখ, শ্রাস্তি নাই একটুক, 
এত খেয়ে পাক পায় কিসে? 
কন্তাপুজ্ত বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিতামাতা, 
শোকাকুল প্রতি জনে জনে। 
ত্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার, 
বিধবার নীরদ নয়নে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । 


কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট; 
ুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল। 
নদ নদী খাও তবু, নির্বাণ না হয় কভু, 
... প্রজ্জলিত জঠর অনল ॥ 
গল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য, 
মত্ত সদ। খাদ্য গুণ গেয়ে । 
বার বার বারযোগে, পুষ্ট তনু হষ্টভোগে, 
মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥ 
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম, 
অধম না দেখি আর হেন। 
দেখা পেলে বিধাতায়। বিশেষ স্বধাব তায়, 
তোর স্থষ্টি করিলেন কেন ॥ 
পড়িয়া! ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে, 
দুর দুর প্রাপী ছুরাচার। 
এত দ্রব্য দিলি তে, প্রাণের দ্বারকানাথেঃ 
তবু তুই করিলি আহার ॥ 


গুণে বশ দিগ দশ, গান করে যার যশ, 
কাল তুই কাল হলি তার। 
এই দেখ সবে ক্ষুণ্ন, হয়ে স্বীয় শে।ভা শুন্তঃ 


জগৎ করিছে হাহাকার ॥ 


অক হা (টা রগ বকা 


২৬৭ 


প্রেমনৈরাশ্য | 


যার তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন, 
এ অবধি ন! হইল স্থির । 
তাহারে এখনো! আব, আশা আছে পাইবার, 
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥ 
পুর্বে যদি টবাধীন, দেখা হতে। কোন দিন, 
উভগ্মের হাসিত নয়ন। 
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব-প্রেমরেখা, 
হেট করে বিনোদ বদন ॥ 


হেরে সে বিমল মুখ; নয়নে উপজে সুখ; 
যথা। নিশা চাদের উদ্য়ে। 
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর, 
গুরুপরিবাদ রাহুভয়ে ॥ 
হবেন] হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়, 
তবে কেন মিছে আশ। ভমে। 
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম, 


প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে ॥ 


প্লেম। 


'ষথার্থ প্রেমের পথে, পেখিক যে জন । 
নির্মল জলের প্রায়, শ্ষিপ্ধ তার মন || 
শুদ্ধভাঁবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে। 
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে ॥ 
সরল স্বভাবে পায়, সম্তোষের স্থথ | 
ভ্রমে কু নাহি দেখে, ছলনার মুখ ॥ 
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে | 
ভূবন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥ 
ভাৰ তুলি ন্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে । 
মিত্ররূপ চিত্র বঞ্র, হৃদয়ের পটে ।। 
স্থখময় শুকপক্ষীঃ ভাল ভাঁলবাস1 । 
মানস বৃক্ষেতে তার, মনোহর বাসা || 
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ; অনুরাগ ফলে । 
পড়া পাখী ন। পড়াতে, কত বুলি বলে ॥ 
আখির উপরে পাখী, পালক নাচায় । 
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাঁচাঁয় ॥ 
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে । 

আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় সদনে || 


ই৭৪ 


কবিতাসংগ্রহ। 


পৌষমাঁনা পড় পাখী, দরিদ্রের ধন । 
সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন | 
পোঁড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তারে । 
আর আমি কোনমতে, দেখাবন। কারে ।) 





প্রণয়ের প্রথম চম্বন। 


প্রণয় স্থখের সার, প্রথম চুগ্ধন । 
অপার আনন্দ প্র্দ, প্রেমিকের ধন ॥ 
আছে বটে অমৃত, অমরাবতী পুরে । 
প্রেমোদিত করে যাহেঃ যত সবস্থরে ॥ 
উলয়় স্থুথসিন্ধু, পাঁনে এক বিন্দু । 
যর আশে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমার ইন্দু॥ 
সে ক্ষুধার সুধা মাত্র, নাহি একক্ষণ। 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুগ্ধন ॥ 





অশুরের প্রিয় পেয়, সুরূরস মাত্র ।' 
রসন। সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র ॥ 
যাঁর লাগি হলে। ধ্বংস, যছুবংশগণ |. 


স্বভাবে অভাব সদা, রেবতীরমণ ॥ 


কবিতীসংগ্রহ ॥ ২৭১ 


অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান । 
বিদ্জন খাদা মাঝে, সদ্য বিদ্যমান | 
এমন মধুর! সমর], নাহি চায় মন | 
যদি পাই প্রণয়ের ; প্রথম চুম্বন ॥ 





অমল কমল সম, কবিতার শোভা! । 
ভাবুকের মন তাহে, মন্ভ মধুলোভ। ॥ 
ছুপ্ধপানে যুদ্ধ যথা, ভাবকের মন ॥ 
কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্বজন ॥ 
যাহার প্রসাদে পরিহত, পুক্রশোক। 
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক 
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন । 
যদ্দি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুদ্ধন ॥ 





গলকুণ্ড দেশে আছে? হীরক-আকর । 
রজত কাঞ্চনময়, স্বমের শেখর ॥ 
নান! রত্ব পরিপূর্ণ, রত্বাকর জলে । 
গজমুক্তা মুল্যযুক্তী, অনেক সিংহলে ॥. 
* কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয় 
আমারে প্রদান করে, হইয়। সদয় ॥ 
ক্ষেপণ করিব দুরে, প্রহারি চরণ। 
ধদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥ 


২৭২ 


কবিতানংএহ। 


তন্ত্র মন্ত্র পুযাখাদি, সর্ধশান্ত্রে শুনি । 
পুন পুন এই বাক্যে, কছে ধত মুনি ॥ 
ইহধরা ছুখভরা, অসার সংসার । 
নহেক তিলেক স্তুখ, স্থধার সঞ্চার ॥ 
মুনীনীঞ্চ, মতিত্রম, এইস্থলে ঘটে ॥ 
নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে । 
দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভূবন । 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥ 


নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন । 
সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥ 
হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন | 
সহস্র সহত্র স্বখ, প্রাপ্ত হয় মন॥ 
রসনায় রলবারি, খর জোতে বয়। 
শিহরে সর্বা্গ ভঙ্গ, দেয় লঙ্জাভয় ॥ 
এইরূপ স্বর্গভোগ, লভি সর্বক্ষণ। 
বদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন | 


প্রণয়। 


বছদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অনুরাগী, 
আশাপথে আঁশ! ছিল এক] । 

সদয় হইয়। বিধি, দিফ্লাছেন সেই নিধি, 
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥ 


নটবর নবরলী, . মনোহর ভাবভঙ্গি, 
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ। 
স্বভাবে স্বভাববশে, যশযুক্ত নিজ যশে, 


স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ॥ 
তাঁবের করিয়া স্থ্টি, প্রতিবাক্যে রীতি বৃষ্টি 
দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে। 
কিছু তাঁর নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা; 
নয়নের পলকে পলকে ॥ 
বিশ্বাধরে সুধা ক্গরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে, 
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে। 
পিকবর মধুকরঃ গুনে স্বর জর জর, 
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥ 
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই। 
ক্ষণমাত্র তাঁর সঙ্গ ছেড়ে। 


৭8 


কবিতা সংগ্রহ 


প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে, 
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে । 
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে, 
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে । 
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দধফোট। পদ্মফুল, 
পবনহিলোলে যেন দোলে ॥ 
তুলনা তুলনা! তারঃয তুলনা কি আছে আর, 
সে রূপের নাহি অনুরূপ । 
হাস্তভর1 আশ্তখানি, গলিত অমৃত বাণী, 
ললিত লাবণ্য অপরূপ ॥ 
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণনীয়, 
রতির সে রমণীয় নয় । 
ভাঁবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়, 
ভ্রি্ন হেরে অজিয়মান রয় ॥ 
অনুরাগ অভিপ্রায়) স্থিররূপে দীপ্তি পায়, 
আশা চায় উভয়ের আশা । 


দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাই যুক্ত তথা, 
হৃদয়েতে মাঁধুর্যের বাসা ॥ 
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত, মত, 


মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে। 
বিপক্ষেরে দৃষিয়াছে। শোকসিস্ধু শুষিয়াছে, 
তুমিয়াছে সস্তেষেরে সুখে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । 


আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে, 
গলিয়াছে স্নেহ রস নিয়া । 
মম ভাবে কীদিয়াছে, কত ছাদ ছাদিয়াছে, 
বাধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়! ॥ 
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত স্থথ তত ক্ষণ, 
প্রণয়ের নান! ফাদ ফেদে। 
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে, 
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেদে ॥ 
আমারে বিনয় করি, ছুটী হাতে হাতে ধরি, 
দেখ। যায় ওই যায় চোলে। 
রাহ তার বাক্য আসি, ধৈর্ধ্যশশী গেল গ্রাসি, 
হাসি হাসি আসি আসি বোলে ॥ 
হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আখিজলে, 
এসে! এসে। কোন্‌ মুখে বলি। 
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে, 
মনের আগুনে শুদ্ধ জলি। 
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই, 
আমি আমি কব আরকারে? 
সেষদি আমার হয়, আমারে আমার কয়, 
আমার কহিব আমি তারে ॥ 
সেদিন পাইৰ কবে, কবেব মঙ্গল হবে, 
| অমঙ্গল কপালে আমার । 


২৭৫ 


৪৭৬ কবিতাসংগ্রই | 


উদ্দেশে ওদাস্য লয়ে। চাতকের মত হয়ে, 
আশীগথ চেয়ে আছি তার। 
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে। 
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে ববি। 
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত গাত্র, 
গাত্র হতে অগ্নি গড়ে খমি ॥ 
সে যদি গ্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লর়, 
দেখে যাবে কিরূগেতে থাকি। 
এবার পাইঘে দেখা, সুখের না হবে লেখা, 
রেখ! দিয়া এক কোরে রাখি ॥ 


প্রণয়ের আশা। 


কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে ? 
দিন দিন তনু ক্ষীণ) প্রেমাধীন হোয়ে | 

সদ| যার স্েহভার, শিরে মরি বোয়ে। 
আমারে কি তুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে? 
একাকী রোদন করি। এক স্থানে রোয়ে। 
বিরহ যাতনা আর, কত রব সোয়ে? 

বুঝি তার আশীপথে, পরিপূর্ণ স্থ। 
কখনো জানে ন! মনে, নিরাশার দুখ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ ৭৭, 


এমন না হলে পরে, দেখা দিত ফিরে। 
আমারে ভাসাবে কেন? নিরাশার নীরে ? 
প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশ।। 
সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা ॥ 
আশ। দিয়ে বাস। দিয়ে, রাখিয়াছে বেধে । 
মার ভাবিয় আমি, বৃথা মরি কেদে | 
বুঝেন। অবোধ মন, প্রবোধ না মানে । 
আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে ॥ 
সবে তার এক মন, এক ঠাই বাধা । 
ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিক়াছে ধাধা ॥ 
হোক্‌ হোক্‌ তার হোক্‌, সুখী আমি তাতে ॥ 
আমারে ফেলিল কেনঃ নিরাশার হাতে ? 
যদি না আসিবে সেই বাধাপ্রেম ছেড়ে । 
ছলেতে আমার মনঃ কেন নিলে কেড়ে? 
ধখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা । 
এই কথা বোলো তারেঃ হলে পরে দেখা ॥ 
বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয়। 
মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয় ॥ 
ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে স্থখেতে আছি! 
ছাড়া হয়ে কাড়ামন, ফিরে পেলে-বাচি & 
বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে । 
একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥ 

হ৪ 


রিলাতের টোরি ও হুইগ। 


কিছুমাত্র নাহি জানিঃ রাম রাম্‌ হরি। 
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি | 
হুট্গ কামনি্ঘর বলে, কেবা, তাহা জানে । 
হুইগের অর্থ কভু, গুনি নাই কাণে। 
টোরি আর হুইগের, যে হন্‌ প্রধান । 
আমাদের পক্ষে ভা, সকল সমান ॥ 
গুণে করি গুণগান, দোষে দৌষ গাই। 
শুধু স্থবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই। 
ধু সুবিচার চাই। 





নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক ॥ 
ল্তিহীন অতি ক্ষীণ সদ! মনে শোক ॥ 
রাজ্যের মঙ্গল: হেতু? ব্যাকুল সকল। 
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ) রাজার কুশল | 


কবিতাঁসংগ্রহ। ২৭৯ 


চাতকের ভাব যথা, জলদের প্রতি। 
সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি ॥ 
যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই। 
শুধু সুবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই ।1 
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ॥ 

শুধু সুবিচার চাই ॥ 

্ 

চারিদিকে যুদ্ধের অনলরাশি জলে । 
নির্বাণ করহ বিভু, সন্ধিবপ জলে ॥ 
রণরঙ্গে প্রাণী নাশ, বিষাদের হেতু । 
বিবাদ-সাগরে বান্ধ, এঁকারপ সেতু | 
সন্ধিযোগে দান কর, শাস্তিগুণ রস। 
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ ॥ 
প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাই। 
গুধু স্থবিচার চাই, গুধু সুবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর, অন্ত ভাব নাই ॥ 

শুধু স্ববিচার চাই & 





“পরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ । 
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ ॥ 


জন্ম কর্ম্ম ধন্মন রীতি; জাতি আর দেশ 
কোন রূপ কোন পক্ষেঃ নাহি থাকে দ্বেষ ॥ 


২৮৪ 


কবিতাসঃগ্রহথ। 


নির্মল নয়নে কর, কৃপাদৃষ্টি দান । 
একভাবে ভাব মনে, সকল সমান ॥ 
মাঙ্গলিক সব কার্যো, স্নেহ যেন পাই । 
শুধু স্থুবিচার চাই” শুধু স্থুবিচার চাই & 


আমাদের মনে আর) অন্য ভাব নাই। 


শুধু সুবিচার চাই ॥ 





দুর্ভন তস্কর তয়ে, ভীত লোক সব 1 
চারিদিকে উঠ্ঠিয়াছে, হাহাকার রব ৪ 
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন, জমীদার যারা । 
নীলামের শক্ত দায়েঃ মারা যায় তারা! 
শমনের সহোদর, নীলকর ষত। 
ধনে প্রাণে প্রজাদের, হথ দেয় কত॥ 
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাই। 
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই $ 
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই $ 
শুধু সুবিচার চাই |. 





প্রভাতের পদ্*। 


সহতকরের করে, কিবা শে।ভা সরোবরে, 
সে রূপের নাহি অন্গুূপ। 
নলিনী ফেলিয়! বাস, বিস্তার করিয়! বাস, 
গ্রকাশ কোরেছে নিজ বূপ। 
মাগার আচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে। 
হেসে হেসে কি £থল! থেলায়। 
আহা কি বা মনোহর, দ্রিবাকর দিয় কর, 
স্লেছে তার বদন মুছায় ॥ 
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, ছেটমুখে গড়ে বনে, 
মনে এই ভাবের আভাষ ॥ 
কমল দলের তলেঃ রবিশ্ছবি জলে জলে; 
বিদূরিত্ত হোতেছে বিলাম। 
দ্লগুলি উঠো উঠো) মুখখানি ফোটে। ফোটো, 
ছে|ট ছোট কমলের কলি। 


২৮২ কবিতাসংগ্রহ। 


মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে, 
০ ০ কী 
মোহিত মধুর রতসঃ উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর। 
মধুলোভী মধুত্রভ, পাইয়াছে সদাব্রত; 
লুটিতেছে মধুর ভাগার ॥ 





কবি। 


চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি। 
কবিসহ তাহার তুলন।ঃ ক্রিসে তুলি ? 
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব । 
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥ 
ফলে সে বিচিত্র চিত্র? চিত্র অপরূপ । 
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥ 
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কৰি। 
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছৰি ॥ 
কিব। দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট । 
অলিখিত কিছু নাই, কৰির নিকট ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ ! ২৮৩ 


ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বহুতর। 
সমুদয় চিত্রকরে, কবি চিত্রকর ॥ 
পটুয়া'র চিত্র ক্রমে; রূপান্তর হয়। 
কবি-চিত্র কি ব1 চিত্রঃ বিনাশের নয় ॥ 
পটুয়ায় লেখে কত, হাঁত, মুখ, পদ । 
কৰি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ | 
পদে পদে সেই পদে, সত হাত মুখ । 
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় ছুখ 
কৰির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা । 
ভাবনীরে স্নান করি, ড্রব হয় শিলা ॥ 
তুঙ্সযরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন। 
ভাবরসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥ 
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষণ । 
প্রত্তি পদে বর্ধে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা ॥ 
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি । 
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি ভোর ছৰি ৪ 


মাতৃতাষ। | 


মায়ের কোলেতে শুয়ে. উরুতে মস্তক খুষ়ে, 
খল খল সাহাস্য বদন। 


অধরে অমৃত ক্ষরেঃ আধো আধো মৃছ্ত্বরে, 
আধে। আধো বচনরচন। 
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নহি কটুভাষা, 


ব্যাকুল হোয়েছ কত তাঁয়। 
মাল্মামামা-বাব্ব। বাবা, আবো, আবো আব, আবা; | 

সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥ 

ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ, 
একে একে শিখিলে সকল। 

মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ, জুজুঃ ভূত, ছুঁচো, সাপ, 
গুল) জল, আকাশ, অনল ॥ 

ভাল মন্দ জাঁনিতেনা, মলমূত্র মানিতেনা, 
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত। 


কবিতাসংগ্রহ 


পঞ্চমেতে হাঁতে খড়ি, খাইয়া! গুরুর ছড়ি, 
পাঠশালে পড়িয়াছ কত। 

যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে, 
বস্ত বোধ হইল তোমার । 

পুস্তক করিয়! পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট» 
হিতাহিত করিছ বিচার ॥ 

যে ভাষায় হোয়ে প্রীত।  *পরমেশ-গুণ-গীত, 
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে । 

মাত মম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা 
তুমি তার সেবা কর স্থখে | 








হদেশ। 


জানন! কি জীব তুমি? জননী জনমভূমিঃ 
যে তোমায় হদয়ে রেখেছে। 

থাকিয়া মায়ের কোলে, সম্তানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে ও 


ভূমিতে,কবিয়া কাস£ . ঘুমেতে পুরাও আশ” 
জাগিলে না দিব! বিভাবরী । 
কত কাল হরিয়াছ, এই ধর! ধরিরাছ, 


জননী-জঠর পরিহরি [ 


২৮৫ 


২৮৬ 


কৰিতাসংগ্রহ। 


ধার বলে বলিতেছ, যাঁর বলে চলিতেছ, 
যার বলে চাঁলিতেছ দেঁহ। 

ধার বলে তুমি বলী, তাঁর বলে আমি বলি, 
ভক্তি ভাবে কর তারে স্নেহ ॥ 

প্রশ্থতী তোমারে যেই; তাহার গ্রগ্তী এই, 
বনুমাতা মাতা সবাকার। 

কে বুঝে ক্ষিতির রীর্তি, তৌমার জননী ক্ষিতি, 
জনকের জননী তোমার ॥ 


কত শদ্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল, 
হীরকাদি রজত কাঞ্চন । 

বাঁচাতে জীবের অন্গু, বক্ষেতে বিপুল বস্তু 
বন্থমতী করেন ধারণ ॥ 

স্থগভীর রত্বাকর, হইয়াছে রত্বাকরঃ 
রত্বমর়ী বন্ুধার বরে । 

শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দীন, 
তরণি ধরণীরাণী-করে ॥ 

ধরিয়া ধরার পর্দ, পেয়ে পদ নদী, নদ, 


জীবনে জীবন রক্ষা করে । 

মোহিনী মহীর মোহে, বঙ্ধি বারি বন্ধু ঠোছে, 
প্রেমভাবে চরে চরাচরে | 

প্রকতির পুজা ধর, নাকে প্রণাম কর, 
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে । 


রুবিত[সংগ্রহ। 


বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ দবিশেষে, 
মুগ্ধ জীর যার মোহমদে ॥ 

ইন্ত্রের অমরাবতী, ডোগেতে না হয় মতি, 
স্বর্গভোগ উপরর্গ সার। 

শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নায়, 
শিবধায় স্বদেশ তোমার ॥ 

মিছা! মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম, 
তার চেয়ে রদ্ু নাই আর। 


২৮ 


সুধাকরে কত স্ধা, দুর করে তৃষ্ণা ক্ষুধাঃ 


হদেশের গুভ সমাচার ॥ 

ভ্রাভূভাঁব ভারি মনে, দেখ দেশববাসীগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া | 

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। 


স্বদেশের প্রেম যত, ফলেই মাত্র অবগত) 
বিদেশেতে অধিবাস যার। 

ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিদ্র করে, 
স্বদেশের সকল ব্যাপার । 

স্বদেশের শান্ত্রমতে, _ চল সত্য ধর্শপথে, 
স্থে কর জান আলোচন। 

বুদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা) 
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ | 


২৮৮ কবিতাসংগ্রহ। 


দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমেঃ 
স্থির প্রেমে কর অবধান। 

রাম করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে, 
হর্ষে কর বিভূগুণগান | 

উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর; 

শেষ কর মিছে সুথ-আশ!। 

তোমার যে ভালবাসা, সে হোলন! ভালবাস, 
আর কোথা পাবে ভালবাসা £ 

এ বাস! ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে ? 
প্রাপ্ত হয়ে আশ্বা-নাশ! বাসা । 

কের! আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা, 
পুনর্বার নাহি আর আসা। 


সমাপ্ত । 


বিজ্ঞাপন । 
যত বাঁধ বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সক 
কলিকাতা ১৪৮ নং বারানসী ঘোষের গ্রীট সংস্কত প্রেস ডি 
জিটারিতে, ঠনঠনিয়া গিপলমূ্‌ লাইব্রেরি, পটোলডাঙ্গাঁ 
ক্যানিং লাইব্রেরি, চীনাবাজার পয্মচন্ত্র নাথের দোকাে 
মেডিকেল লাইব্রেরি মি বাবুর নিকট এবং সোমপ্রকাশ 
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যেখাঁয়ে * চিছছ দেওয়া আছে, মেখানে যত হইবে, ষে 
পুস্তকের মূল্য অধিক করা গেল। । 


বিজ্ঞাপন। 
শ্রীগোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিস্মলিখিত পুস্তকগুলি 
ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্ক্‌ত প্রেম ডিপজজিটরি। মেডিকেল লই- 
ত্রেরি, সোম প্রকাশ ডিপজিটরি এবং ৪০ নং শঙ্কর হালদারের 
লেন। আহিরীটেলা, কলিকাতা, বারের নিকট প্রাপ্য। 
." মুল্য মাগুল। 
ভিক্টোরিয়া রাজসুয় 
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অর্থাৎ ভারতেশ্বরীর শ্বামির সবিস্তার জীবনচরিত ১1০ /০ 
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